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এক পদার্থ কিরূপে বহুপদার্থরূপে পুরিণত হয়, ও 
অনেকেরই জিজ্ঞাস্য, কিন্ত ধাহার প্রতি র্বশক্তিমঃ 
অলৌকিক ভীবসমূহ প্রযুক্ত হয়, তিনি একা! এ অনন্ত প 
নিচয়রূপে-”**ণত হইতে পারেন না, ইহা বলিলে নিং 
অনুচিত হয়। আর, এক পদার্থ যে বিভিন্নন্পে প 
হইতে পারে, তাহ! অনুসপ্ধিৎস্তগণের প্রত্যক্ষ ঘটনা । 
বণ পারদ পীতবর্ণ গন্ধকসহ মিশিয়! গভীর কঞ্চবর্ণ ; 
এবং শভীর রক্তবর্ণ হিঙ্গুলে পরিণত হয়, ইহ। অ 
জানেন । বৈজ্ঞানিকের। নিরূপণ করিয়াছেন, লঙ্গ 
টাকার মাল হীরক ও অতি তুচ্ছ অঙ্গার, উভয়ই এক প 
শ্বেতসার ও চিনি--উভয় পদার্থই ঠিক সমান পরিমাণে 
“ডাজেন ও জঙ্গার মিশ্রণে নির্মিত হইয়াছে | কিন্ত 

দার্থে কোনই সাদৃশ্য নাই । একটি বিশ্বাদ, অন্যটি 

টউ জমাট বান্ধ।মস্থণ, অনাটি কচকচ1 দানা বি 
স্পর্ম, রূপ, রস, গঙ্গ--যে পঞ্চ উপায়ে, পদ্দাৎ 
; হওয়। যায়, তাহার কোনচি দ্বারা &ঁ উভয় প 
পলব্ধি হয় না। ইহ দেখিয়াই ইউরোপের দা 
'ণি হার্ধাট স্পেন্লার বলিয়াছেন যে, প্যথন প 
' না থাকিলেও কেরল সাঁজিবার ফৌশলে এক প 
'রণক্ষিত হয়,তথন জগতের সমস্ত পদার্থ € 
৭ বিতিশ্নরূপ সঙ্ষাধশতঃ বিভিন্নত। প্রাপ্ত 
-কান বাধা দেখা যায় না।* তিনি বৈ 

"ম্ত পদার্থের অন্স্থ! ননুসন্ধান - 
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দাথাইয়াছেন ; এতকাল বৈজ্ঞানিকের! ৬৪ বা ৬৫ পদার্থের 
াবিক্কার করিষ্র মনে করিতেন, হারাই জগতের মূল উপা- 
ন। এই উপাদান গুলির মধ্যে লৌহও একটি। এই 
মীহ পরীক্ষা ক্রিয়া দেখা গিয়াছে, ইহ! হইতে ৮* প্রকার 
৭ নিক্কাশিত হয়। যদ্দি লৌহ একমাত্র পদার্থ হইত, তবে 
হার একাধিক বর্ণ হওয়া! অসম্ভব ছিল? বন্ততঃং লৌহ 
নয়, আশী প্রকার উপাদানে গঠিত বলিয়াই আশা 
ঈকার বর্ণ বিকাশিত করিতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের 
গৃদন কোন ক্ষমতা নাই যে, লৌহ পরমাণুকে আশী প্রকারে 
বত করিতে পারেন ; একমাত্র বিছ্বাৎশক্তি কথনও প্রবল 
গাকর্ষণের কাজ-- চৃষ্বকের কাজ করিতেছে, কখনও বিয়ো- 
নেক কাজ করিতেছে; কথনও ভারিত্ব প্রকাশ করিতেছে, 
কখনও লঘু হইয়া উড্ডীয়মান হইতেছে) এক পদার্থ যখন 
এরূপ বিরুদ্ধ নান! ধর্ম প্রকাশ করিতেছে; তখন একই 
পদার্থই জগতের সমস্ত পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছে বলিক়। 

পলি হয়। 
। আর্য্ের একমেবাদ্বিতীয়ং তসঃষ্লে্ছ স্প্ন্সার এখনও 
প্রাপ্ত হন নাই; আবর্ষ্যের “সর্ধভূতেষু আত্মনি* জ্ঞানের 
অভিপ্রায় তিনি জানেন না; কোন স্বধর্র্ হিন্দু এপর্যান্ত 
তাহাকে তাহ! জানায় নাই; ভৌতিক জগহভিল্ন আধ্যাত্মিক 
অগৎ্ যে আর এক! আছে, ক্লেচ্ছ দার্শনিকের মতিগি 
এপধ্যস্ত সে দিকেই প্রবাহিত হয় নাই; তথাপি এষ্ট ভৌতিক 
জগতের অনুসন্ধান করিতে করিতেই যে তিনি এ গভীর সত্য 
ইপলন্ধি কপ গছেন, এক্তন্য আমরা তাহাকে ধন্যবাদ দেই । 


(58) 
হিন্দু কি জন্য গাছ পাখর মাটি প্রভৃতি সর্বভৃতের 
করে, এ গভীর রহলা তাহার মনত দার্শনির শিরোমণি 
বুঝান অতি সহ্গ হইয়াছে দেখিয়া, অবিলঙ্বেই খিদ্বৎ সমা 
ভিশ্ুধর্ট গ্রচাঁর হওয়ার জাঁশীয় আমর উৎফুল্ল হইয়া 
আমরা ক্রমে যে হি, দেবত| ও ধন্্রহস্যা প্রচার করি 
শিক্ষিত সমাজ যদি তাহা মনোযোগ পূর্বক পাঠ করেন, ত 
নিশ্চয়ই তাহাদিগকে পরম গ্রজ্ঞাবান্‌ হিন্দু হইতে হই 
হিন্দুধর্মই যে একমাত্র ধর, হিন্দূত্ব ভিন্ন ষে মনুষ্যত্ব তিষিত 
পারে না, ইহ! ভাবিয়া নিশ্চয়ই তাহ।কে হিন্দুধর্ম পূর্ব-অ 
ভিজ্ঞতাজনিত অন্থশোচনার অর ব্রিসজ্জ'ন করিতে হইবে। 
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একমাত্র একযেবাদিতীগ্নং সর্বস্বরূপ ব্রঙ্গই সকল পদাৎ 
প্রপে পরিণত হইয়াছেন, এবং এই পরিণতি যে রা 
বিজ্ঞনি ও দর্শনের” অনুমোদিত, তাহ! গতবার প্রদর্শিত 
হঈয়াছে। এখন দেখ"শিউক, দেই এক মাত্র পদার্থ কিরূপ 
ক্রমাবলম্বন করিয়া জগতের অনস্ত পদার্থে পরিণত হইলেন | 
বন তিনি একাকীই ছিলেন, আর কিছু ছিল না: 
সুতরাং ভীহান্র'কোন কার্য ছিল লা, কোন শক্তির বিকাশ 
ছিল না, তাহার তখনকার অবস্থা! নিগুপ শের প্রতিপাদ্য । 
মনুষ্য পণ্ড পক্ষ্যাদি প্রানীগণ ফ্ষন কার্ধ্যান্তে নিষ্ছ্িত হয় 
নিজ্ঞাকালে তাহাদের কোন্‌ ক্ষমতার বিকাশ থাকে 2", তজপ 
এই সমস্ত লোকের উপাদান সেই পরব) বারের সি 


(৫ ) 


প্রল্বাদি কার্ধ্যাস্তে যেন নিদ্রাভিভূত হটয়াছিলেন। শান্ত 
অনস্ত শয্যায় শয়ন কথাটী এই অবস্থা ্মরণ করিয়। হইয়াছে । 
নির্জাকালে ফোন কার্য; থাকে না; তখন শক্তি যাপ্য 
থাকেন; নিদ্রা ভাঙ্গিবার প্রান্কালেই শক্তির স্বরণ হয়, 
লোক গা মোড়ামুড়ি দেয়, খগ্প দেখে, এইরূপে শক্তির 
বিকাশ হয়। এই শক্তিই শেষে সমস্ত কার্যা করেন। শক্তি ও 
ব।ক্তি যদিও পৃথক পদার্থ নহে, যদিও শক্তি ভিন্ন ব্যক্তির 
কার্ধয নাই, এবং বাক্তি ভিন্নও শক্তির কাশ নাই, তথাপি 
ছুইটির পৃথক অস্তিত্ববিবেচিত হয়। শক্তির অভাব অনেক 
মময়ে পরিলক্ষিত হয়, কিন্ত তত্সঙ্গে ব্যক্তির অভা ব্হয়”নঃ | 
স্ততএব দুইটিকে পৃথক না বলা যাইবে কেন? বস্ততঃ এই 
কারণেই ব্রন্মহইতে তাহার যোগমায়ানায়ী আদ্যাশক্তিকে 
পৃথক বল হয়) কি এরূপ পার্থক্য দ্বারা ক্ষের একমেবা- 
দ্বিতীয়, নামে দোষ অর্শে না। আমার শক্তির সঙ্গে আমাব 
পার্থক্য থাক! সত্বেও ষখন লোকে আমাকে এক ব্যক্তি 
বলিয়! থাকে, তখন শক্তিসম্বলিত ব্রক্মকে একমেবাদ্বিতীয়ং 
না বলা বাইবে কেন? 

নিদ্রা ভাঙ্গিবার পুর্বে শক্তির বিকাশ হয়); সেই শক্তি 
ভইতে চৈতনা জন্মে; ব্রন্ষের এই চৈতন্য *মহৎ্” নামে 
অভিহিত । চেতনাবস্থ! ভিন্ন কোন ব্যক্তির পুরুষকার প্রকাশ 
পায় না, অন্যের গ্রুতি কর্তৃত্ব বা ঈশ্বরত করা ঘটে না; অত- 
এব এই চৈতন্য বাঁ মহৎই ঈশ্বর নাতে অভিহিত। জগতে 
এই ঈ্ুর পুজা হয়। চেতনালভি হইলে শেষে নিজকে 
শন্য থক বলিয়! জ্ঞান জন্মে। অন্য হুইতে নিককে 
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পৃথক যন্দার৷ ভাঁবা হয়, সেই পদার্থের নাম অহংকার । তরঙ্গের 
এই অহঙ্কার সন্কর্ষণ দেব নামেও খ্যাত, এবং জগত্ব্যাশী আক. 
বণ শক্তি এই সঙ্কর্ষণ দেবের কার্ধয। অহঙ্কার হইলেই পার্থক্য 
ভাবের অন্থরোধে পুথক, পদার্থের আবশ্যকতা বিবেচনার 
সঙ্গে মনের উতৎ্পত্বি “হয়। পব্রন্মের মন অনিরুদ্ধ নামেও 
বীপ্তিত হইয়। থাকেন। প্রশ্ষের সেই সদ্যগ্রগ্ত মন হইত 
প্রথমতঃ শব্ের ও আকাশের উৎপত্তি হয়; শব গুণবিশিট 
আকাশের কতকাংশে স্পর্শ গুণ সম্বলিত বায়ু পরমাণুর উদ: 
পত্তি হয়; বায়ুর কতকাংশে বূপবিশিষ্ট তেজের পরমাণু 
জন্মে; তেজের কতকাংশে বস সম্বলিত জলের উৎপত্তি হয ং 
জলের কতকাংশে গন্ধ সম্বলিত ক্ষিতিকন উত্পন্ি হইয়াছে | 
উপরোক্ত ক্ষিত্যপতেজ মরুদ্যোম গুলির নামে নব্য 
বৈজ্ঞানিকদিগের আপত্তি একটু সংক্ষেপে ভগ্চন করা যাই- 
তেছে। তাহারা শূন্য ও তেজের পদার্ত্ব স্বীকার করেন না, 
এবং বাঁধ জল ওক্ষিতিকে যৌগিক পদার্থ বলির! উল্লেখ 
করেন। শূন্য ও তেজের পদাথ অস্থীকারের কোন যুক্তি 
আমরা পাই না'। যাহ। যে'কোনরূপে প্রকাশ পাষ তাহাই 
পদার্থ । বায়ু ও জলাদি কোন পাত্র হইতে নিষ্কাশিত করিলে 
যাহা থাকে, তাঙ্কাই শন্য। বাসুকে চাপিলে সঙ্কুচিত হয় 
কেন ? বায়ুর জাতীয়াকর্ষণ আছে, তথাপি বাদ পরমাণুশপ 
স্বাভাবিক অবস্থায় পরম্পরে সংযত না হইয়া কোন্‌ পদার্থের 
প্রবল পরাক্রমে বিচ্ছিন্ধ্হইয়া গাকিতে বাধ্য হয়? শুন] যদি 
আপন বলে ৰায়ু মধ্যে প্রবেশ না করিত, ২8৮ 
প্রভাবে বাঘুকে নিশ্চয়ই যন্দধারা সন্কুচিডু জার ন্যাম 


( ৯ ) 
ঘনীভূত হইয়! থাকিত্তে হইত অতএব 'এতম্ার! শুন; ও 
তাহার বলের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যাহার 
এতাদৃশ বল, সে কোন পদার্থ নছে--এওকি একটা! যুক্তি ? 
শুন্যের বল দেখান হইল, শৃন্যের শব শক্তিও দেখান যাইতে 
পারে। বিশুদ্ধ শূন্যের শব্দ শহণ করিবার অধিকার আমাদের 
নাই। যাহার ষে গুণ নাই, সে অনেঃর সেরূপ গুণ গ্রণ 
করিতে পারে না; সদৃশ গণ হইলেই গ্রহণ করিতে পারে। 
চক্ষতে তেজ অধিক পরিমাণে আছে বলিয়াই অন্য তৈঙ্গন 
পর্দার্থ দেখিতে পায় রসনার রস থাকাঁতেই অন্য পদার্থের 
রস গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ সকল ইন্দ্রিফই থে গুণ 
যাহাতে অধিক সেই গণ গ্রহণ করিতে সমর্থ । কিন্তু ইন্দ্িয়গণ 
অমিশ্র পদার্থ নহে, স্থতরাং অমিশ্র পদার্থের গুণ তাহারা 
গহণ করিতে পারে না। এই হেতু সধ্বগন্ধের আধার ক্ষিতিতে 
কোনই গন্ধ পায় না; সব্ধ রসের আধার জলে কোঁনই রস 
পায় না; সব্ধবর্ণের আধার শুরুবর্পণে কোন বণপ্রাঞ্ত হয় না? 
এই কারণে খাটি শুন্য হইতেও শব্দের উপলান্ধ হয় না। 
একটি পাত্র হইতে বায়ু নিষ্কা(শত করিলে সে পাত্রে কোনই 
শব্দ পাইবে না; কিন্তু সেই শুন্যগর্ভ পাত্রে ২।৪ ফোটা 
জল দিয়া লাড়িয় দেখ, সেই জল্‌ কাসের মত ঠনঠন করিয়! 
বাদ্দিবে। অমিশ্র বলিয়া যেশুনোর শব্দগুণ প্রকাশ পার 
নাই, কিঞিৎ জলের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়াতে তাহার সেই শব্ধ- 
গণ প্রকটিত হইতেছে। এই শু যদি শুনে)র না হইয়া 
বায়ু ওসূতিএমন্য কোন পদার্থের ছুইত, তবে বাচ্ধু প্রভূ- 
তিতেই জঙ্ছণন্ ব্রবূপ শক্ষহুইত; কিন্ত শুন্য, ব্যতীত অপর 
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কোন পদার্থে কি ২। ৪ ফোঁট! জলের গরূপ শব করিবার 
ক্ষমত। কখনও হয়? নভোমগলে বায়ুর অন্নত! সুতরাং 
শূন্যের আধিক্য হেতু মেঘে মেঘে আঘাত লাগিয়া! যেরূপ 
গভীর শব্ধ হয়, শৃন্যের অন্পতাবিশিষ্ট কোন স্থানে কোন 
উপায়ে কি সেরূপ শব্ব করান যাইতে পাবে ? 

তেজের পদ্দার্থত্ব অস্বীক্কার এক অপুর্ব বুক্তি! তেজের 
পপ আছে; দাহিকাশক্তি আছেঁ, গতি আছে, গতিত্ব ক্রম 
আছে, কিন্ত তেজ বলিয়া একট পদার্থ নাই? তেজ যদ্চি 
একটা পদার্থ না হইত, তবে গৃর্্যমগ্ডল হইতে আসিতে 
এতবিলম্ব কাহার হয় ? পাশ্চাত্যগণের এই অধৌক্তিক 
দিদ্ধান্তের কারণ এই যে তাহারা এপর্য্যস্ত যে ৬৫ মূল পদান 
খের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার কোনটাই স্বরূপতঃ তেঞ্জ 
নহে, অথন্ তাহার প্রায় মকলটাতেই তেজের উপলব্ধি হয়। 
ইহ! দেখিয়াই তাহার! মীমাংসা করিয়াছেন, তেজ নামে 
কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, উহ সমস্ত পদীর্৫থেরই একট! বিশেষ 
গণ। বস্তত: তাহার! যে ৬৫ পদার্থকে মূল পদ্দার্থ মনে 
করিয়। এদূপ মীমাংসা করেন, তাহাদের মূলত সম্বদ্ধেই বিষম 
গোলযোগ । এ পদার্থ গুলি যেমুল পদার্থ নহে, মিশ্র 
পদার্থ, তাহা! হার্কার্ট_ ম্পেন্সারের ন]ায় বৈজ্ঞানিক চূড়ামনি' 
দ্বিগকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। পদার্থকে শৃঙ্ষেতম অংশে 
ভাগ করিবার ক্ষমতা মন্ুষের নাই, তাহাও প্পেন্সার প্রকা- 
রাস্তরে স্বীকার করিয়াছেন । অতএব যে ৬৫টিকে মূল পদার্থ 
বলা হয়, তাহ! যে তের্জ-প্রভৃতি পঞ্চভূতের মিব্ণে 4উৎপন 
হয় নাই তাহ কে বলিবে £ শাস্ত্রে যে পেফীভুতের কথা 
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মাছে, তাহা আমাদের প্রছাক্ষ যাচি,. অল, ভেজা নে। 
শাস্ত্রে পুনং পুনই বলা ভইয়্াছে, কোন পদার্থ ই অমিত্রীবন্থাস্স 
নাই সকলেই অন্যান্যের সঙ্গে মিলিয়! থাকে; কিন্তু ষে 
পদার্থের নামে যে পঞ্ার্থ পরিচিত, সেই পদার্থের অংশ সেই 
পদার্থে অন্য পদার্থ অপেক্ষা অধিক থাকে বটে। দৃষ্টান্ত 
শরূপ বল! হুইয়াছে ;-যাহাকে জল ধল। হয়, তাহ! আপ্‌ 
জাতীয় পরমাণুর সংখ্য! অদ্ধেক ও অন্য ভূত চতুষ্টয়ের পর- 
মাখু অর্ধেক সহ মিশিয়া গঠিত হইয়াছে । অতএব শাস্ত্রমতে 
একটি জলেই পাঁচটি পদার্থ আছে; নবা বৈজ্ঞানিকের। 
দলকে ২ ভাগে বিভপ্ত কিয় কি বড় বাহাছুরি করিষ্লাছেন ? 
ইন্দ্র বাঘুকে উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেশ ; সেই 
উনপঞ্চাশ জাতীয় অণুবিশিষ্ট বাসু যদি ছুই ভাগে বিভম্তু 
হয়, তবে তাহাতে বায়ুত্ব লোপের কি আছে? 

পরমাণু কত শুক্র, তাহা নির্ধারণ করা কঠিনণ একটি 
'অপুবীক্ষণ বন্তরগ্রাহ্য কীটাণুর ইজ্জিয় পাকবস্্র ও জদ্লাযু প্রভৃত্তি 
সক্সমতম অংশসকলসম্বলিত অবয়ব গঠনে যে লক্ষ লক্ষ পর- 
মাণু প্রবুক্ত হয় তাহার গ্ক্্ত1, স্থির কর। অসম্ভব । কোন 
যস্ত্রধার। সেই পরমাণু দিগকে আবন্ধ করা যাইতে পারে না, 
যেহেতু বস্ত্রের উপাদান ধাতু কাচ প্রত্কৃতিতে এমন হুস্মতম 
ছিন্ত্র থাকিবেই যন্থার! পরমাণু বহির্গত হইয়া বায়। প্রানীর 
াশৰাধুকে কখনও কি কেহ যঙ্তর্থারা আটকাইতে সমর্থ 
হইয়াছে? এই হুক্মতম পরষাণুগণ কখনও স্বতস্্র থাকিতে 
ভাল বাসে না। তাহার। ন্কিটবী পরমাগুগণ সহ মিলিয়' 
সপেক্ষারিকটু বড়, অণু. ব্ূপে পরিণত হয়। বড় হইলেই 
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অপেক্ষারূত ক্ষুত্রের উপরে আধিপত্য করিবার ক্ষমত। জন্মে, 
এই হেতু প্রত্যেক পরমাধু এবং প্রত্যেক অধুই নিকটবস্তী 
অন্যানোর লঙ্গে মিলিয়! মিশিয় বড় হইবার চেষ্টা পাইতেছে। 
সই চেষ্টা্তে অন্যান্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও বিরোধ 
হইতেছে । পরমাণুগণের ও হুক অণুগণের এইরূপ মিশ্রণে 
অসংখ্য প্রকার অধু গঠিত হইক্কাছে, এবং এখনও হইতেছে । 
পরমাণু ও অগুগণের চেষ্টা অথবা বিরোধের কথা হয় ত 
অনেকের নিকট পরিহাসজনৰ বোধ হইবে । অনেকের 
বিবেচনা ইহারা জড়পদার্থ,-ইহাদের আবার একটা! 
চেষ্ট। কি.? 

বস্ততঃ জড়শব্দ এখন যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা অযুক্ত। 
পৃর্ধবেও জড়শব্ধ ছিল; পরম গ্রজ্ঞাবান্‌ ভরত--জড়ভরগ 
নামে অভিহিত হইতেন। জড়শব তখন অলস অর্থের প্রতি; 
পাদক ছিপ । এখনও জাড্য ও আলস্য একই অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। সুতরাং জড় অর্থে আস্মাহীন বুঝায় না;-জড় ভরত 
কি শাত্মাহীন ছিলেন? কিন্ত এখন অনেকেই বুঝেন--এমন 
কি, কোন কোন দর্শনের আধুনিক ব্যাখ্যাতারাও বুঝাইয়। 
ছেন, জড় ও আত্ম। পৃথক পদার্থ। এরূপ বুঝিবার কোন 
কারণ দেখি না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি সর্বশক্তিমান্‌ 
পরমাস্ম৷ পরব্রক্মই এই সমস্ত পদার্থরূপে পরিণত হুইক্জছেন, 
স্থতরাং তাহার বিরুদ্ধ-ুণবিশিষ্ট কোন পদার্থ হইতেই 
পারে ন।। পিতার পুত্রট যেমন পিতার, আকৃতি প্রকৃতি 
অনেক অংশে প্রাপ্ত হয় অথচ নিজের স্বাতস্ত্র্যোপযুক্ত একট! 
বষেশ আকৃতি তাত লাভ করে; তক্্র” হরীিমান্‌ ্রক্ষ 


রা 
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হইতে চৈতন্য, চৈতন্য হইতে অহঙ্কার, অহস্কার হইতে ঘন, 
মন হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বানু, বাঁযু হইতে তেজ. 
তেজ হইতে জল ও জল হইতে ক্ষিতি উত্পন্ন হওয়াতে 
ইহারা প্রত্যেকে নিজ্ব নিজ পিশেষ গুণের সহিত টপভৃক 
পৈতামহিক গণের কিছু কিছু অংশ প্রাপ্ত হইঞ্না আসিয়াছে । 
€ই জন্য ক্ষিভি পরমাণুতে নিজের বিশেষ গণ গন্ধের সহিত্ত 
জলের রস, তেজের রূপ, বায়ুর প্পর্শ, ব্যোমের শব্ষ, মনের 
মনস্থিতা, অহঙ্কারের স্বাতন্ত্যভাৰ ও আকর্ষণ, চৈতনোর 
চেতন। ও ঈশ্বরত্ব এবং পরমান্্ার ক্ষিতিসমাচ্ছন্ন অংশ ও শক্তি 
বর্তমান রহিয়াছে; জলীয় পরমাণুতে পৃথিবীর গন্ধ ব্যতীত উ- 
লিখিত সমস্ত গুলি গুণই বর্তমান রহিয়াছে; এইরূপ অন্যান্য 
পদার্থগণেও আপনাপন বিশেষ গুণের সঙ্গে পূর্ববর্তীগণের 
গণগুলি সন্নিবিষ্ট হইধাছে। অতএব আত্ম। চৈভন্য ও চেষ্ট।: 
শক্চি বিহীন কোন পদার্থ থাকার অনুমান, যুক্তি ও প্রমাণ 
বিরুদ্ধ। তবে কোন কোন পদার্থের যে স্বাধীন চেষ্টার 
কোন কার্য্য আমর! দেখিতে পাইন!, তাহা কতকট! মনুষ্যের 
অধিকারের বাহিরে ৰলিয়া, কতকট। সেই পদ্দার্থের সুবিধার 
অভাব বলিয়। হয়। ক্ষুঙ্গ পরমাণু অথবা আকাশের জ্যো- 
তিক্ক কোন্‌ কাজ করিতেছে, তাহ! আমাদের দেখিরার ব! 
বুঝিবার কোনই অধিকার নাই। যদি কোঁন বুদ্ধিমান মান- 
বের সকলওপি ইঞ্জিয় নষ্ট করিয়। ফেলিয়া রাখ, তবে 
তাঙ্ার মাথাভরা ধুদ্ধি যেমন কোন,কাজে লাগে না, তক্জপ 
ইঞ্ছিয় বঞ্জিত গাছ পাথরাদিও কেস কাঙ্গ করিতে পারে না, 
ইহাই ি.র্াদের জড়ত্ব বা জান! ন। থাকার প্রমাণ ? 
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প্রন্ট্যেক পদার্থেরই যেস্বাধীন ইচ্ছার কান করিবার ক্ষমত। 
আছে, বহি পূর্বে আমরা তাহার প্রমাণ শুয়োগ ধারা 
প্রতিপাদন করিয়াছি । 


সস উট সত 


সষ্টি-রহস্য। (৩) 

দ্বিতীয়'প্রবন্ধে যে সকল মূল পদার্থের উৎপত্তির উল্লেখ 
বন্ধ! গিয়াছে এ পদ্দার্থগণ সম্বলিত হুক্্ম পরমাণু সমূহ পর- 
স্পরে স্বস্থ নিকটবর্তী পরমাণুগণসহ মিলিয়৷ মিলিয়! অণু বা 
কণ! €শানতনতরাক্ধ ছু পরমাণু ) নামোপাহিত অবয়বে পরিণত 
হর | এ অবযবও এত ক্ষত যে মহ্ুষা অণুবীক্ষণ সাহায্যেও তাহ! 
দেখিতে পাক না । পরমাণুগণের একত্র অবস্থানের তারতমো 
অপুগণ অসংখ্য প্রকার হইয়াছে। দেই অসংথা প্রকার অধুগণ 
মধ্যে কয়েকটা দেবত! অথব। ইন্দ্রিয় নামে খ্যাত। তন্মধো ইন্্ 
নামক যে. একপ্রকার অপু আছে, তাহ! হস্ত গঠনে প্রবুক্ 
হয়) এ ইস্জরাপুগণের কার্ধ্যশক্তি বিছ্যুৎনামে অভিহিত । 
অন্য এক প্রকার অণুর শাম উপেক্্র; এতম্থার! পদ গঠিত 
হর। জন্য কতকগুলি অণু ুর্ধ্য নামে অভিহিত, তদ্দার! 
চক্ষুহয়। এইরূপ প্রজাপতি নামক অথুদ্ধারা উপস্থ, পুষ। 
বাক্স! পানু, বাস বার! চর্দা, জল দ্বারা জিহ্বা, শূন্য স্াঁর। কর্ণ ও 
ক্ষিতি দ্বারা নাসিকা গঠিত হয়। এই বায়ু জল শৃন্য ও ক্ষিতি 
নামক অণুগণ "মিশ্র নহে_মিত্র, অথচ শ্বনামধেয পরমাণুর 
আধিক্যে গঠিত । 

এই সমস্ত পরমাণু প্রথমতঃ বরদ্ধাও কুড়িয়১উীকটি অব. 
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বে পরিণত হ্য়। শানে দেই অবন্ধরকে « বিরাট পুরুষণ নাসে 
আখ্যাত করা হইয়াছে। এ বিরাট পুর্বে. অবস্থিত ইচ্জাদি 
নামধের ইন্দরি়গণ নানানিকে স্বশ্থ স্বভাবান্ুরূপ স্কুরিত হও- 
বাতে সেই বিরাট অবয়ব হইতে অসংখ্য হস্ত অসংখ্য পদ; ও 
অসংখ্য চক্ষু-কর্ণাদি-সন্বলিত-মস্তক গঠিত হয়। অতঃপর 
সেই বিরাটপুরুষরূপী-ত্রহ্জাণ্ডের মধ্াঙ্থলে সন্কর্ষণ দেবের 
শ্বভাবাস্থসারে অণুগণ আকর্ষিত হইয়! পক্রদ্ষ1” নামে একটি 
নুবৃহৎ্ অবয়বে পরিণত হয়; এই ব্রদ্ষা কোটি কোটি বর্ষ সেই 
বরক্মাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবলবেগে ঘুরিতে থাকেন । সদ্য প্রন্যত 
বালক যেমন কিছু বুঝে না, ব্রন্মা তঙ্রেপ বনুকালু পর্য্য্ত 
অক্ঞানাবস্থায় কেবল খুরিতে ছিলেন। এমন সময্নে বিরাট 
পুপ্ধীষ হইতে দুইটি অংশ খসিয়! ব্রজ্জার দিকে ধাবিত হয় । 
সেই অংশ মধু ও কৈটভ নামে অভিহিত।* ভাহারা 
ব্হ্ধার দিকে আসিয়া ব্রষ্জার অঙ্গে ঠেকে । ইহাতে দ্বাত 
গ্রতিদ্ধাত বা ঠোকা ঠুকি আরম্ত হয়। যেমন মনুষ্য শিপু 
জন্মিবার পরে পিপীলিকা জন্মলাভ করতঃ মনুষ্য শিগুর 
পূর্বেই কাধ্যক্ষম হইয়। উঠে, তদ্রুপ ব্রক্জার পরে জন্মিলেও 
মধুকৈটভ ত্রন্ধাকে প্রপীড়িত করিতে সমধিক কুতকার্ধ্য হয়। 
তাহাদের পীড়নে ব্রহ্ম! শিগুর নায় রোদন করিতে থাকেন। 
এইর্পে দীর্কাল অতিবাহিত হয়। যেমন চন্জের আকর্ষণে 
পৃথিবীর একপ্রান্তে জোয়ার হইলে পৃথিবীর অপর প্রান্তেও 
জোয়ার হয়,--মধ্যবন্কীজঙল যেন ছুই দিকে লরিয়া যায়, 
তজ্জপ মধ্যবন্তী অধুগণ ব্রচ্জার অবয়বে পরিণত হওয়াতে. 
মধ্যবর্তিনী শর্ডি ক্ষ! ও মধুকৈটতে প্রযুক্ত হইলেও ব্রন্জাণ্ডের 


(১৪) 

ৰ। ৰিরাটপুক্লুষের থাহ্যদিকে শক্তি বিশেষস্কপে প্রবচিতা হন । 
উদ্ধার বিরাট পুরুষের বাছা অবন্নব যেন বিগত-নিপ্র ব্যক্তির 
ন্যায় প্রবুদ্ধ হয় । তখন তিনি ব্রদ্মার সেই কষ্ট অগনোদন 
ল্লন্য মধুটকটভকে জ্রবলবেগে আকর্ষণ করতঃ তাহ'দিগ 
হইতে প্রাণ বামুও তেজ চুষিয়! লওয়াতে তাহার! হত হয় । 
তাহাদের উভয়ের প্রাণ ও তেঙ্হীন দেহ একত্র সংযত হইয়া 
মেদ্দিনীরূপে পরিণত হয় । মধুটকটভের মেদ হইতে উৎপন্ধ 
হওয়াতে পৃথিবীর নাম মেদিনী; ভগবতী পরমাশক্তি মধু- 
কৈটভকে বিনাশ [ন'মন্ত বিরাট পুরুষে যে বিচিত্ররূপে 
প্রক্টিত! হন, এন্য তাহার নামাস্তয় মধুকৈটভ নাশিনী, 
এবং ভগবান বিরাটপুক্ষষ মধুকৈটভকে বিনাশ করাতে 
মধ্ন্ুদন ও কৈটভারি নামে আখ্যাত হইয়াছেন রত 

মধুটকুটভের ঘাত প্রতিঘাতে এবং নিজেদের বড় হইবার 
ইচ্ছাতেও্ ব্রদ্জার অবয়বস্থ বহুবিধ অথু পরম্পরে সংযত হইয়া 
অপেক্ষান্কৃত বড় বড় অনেকগুলি অণু গঠিত হর। তন্মধে। 
মন, ধাতা, বিধাতা, ব্রান্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃত্ত, প্রভৃতি 
কয়েক প্রকার অণু বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তুদ্ধার দেহাবস্থিত 
ন্থ নামক মনন্থিত। প্রধান অণুগণই ধাতা৷ ও বিধাতা নামক 
অধুগণসহ মিলিয়! রী চি, অঙ্গরা, ক্রতু,পুলহ, পুলস্ত, অন্রি, 
বাসস, ভূ, দ্ধ ও নারদ নামক দশটি অব্যব গঠন করেন। 
বরহ্ধার ঘূর্ণাবেগে তাহার অবয়বের সেই দশ অংশ খ্থালত 
হইয়া |বতিন দিকে স্থাতন্ত্য অবলঙ্থন পূর্বক ঘুরিতে থাকেন । 
উত্তরাকাশে সপতর্ধিনায়ক ঘে সাতটি নক্ষপ্রকে খুব নিকটে 
নিকটে পরিলক্ষিত হর; তাহারাই জ্ধাহুাবযব-স্থলিত 
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ষরীচ্যাদি গ্রথমোক্ত সপ্ত মহাপুকয । আমরা যে (্কৃকে 
দক্ষিণ বলিয়! লক্ষ্য করি এদিকে বস্থদুরে দক্ষ নামে একটি 
জ্যোতির্্দগুল অবস্থান করিতেছেন । ভৃগুও জ্যোতিষ্করূপে 
উদ্ধ আকাশে অবস্থান করিতেছেন; নারদ কোথায় কখন 
থাকেন, নির্দিষ্ট নাই। মরীচির অঙ্গ-ম্খলিত হইয়া যে সকল 
অণু স্থবিস্তুত আকাশমগুল পরিব্যাণ্ত হইয়াছিল, গাহ! কশ্যপ 
নামে অভিহিত ভয় । ওই কশ্যপ হইতেই ইন্ত গুর্য্য প্রভৃতি 
বছুসংখ্যক জ্যোতিষ এবং পার্থিব পশ্ড পক্ষী বৃক্ষ লতাদি বছ 
পদার্থের বীজীপুরুষ উৎপর হয়ঃ আমর! বারাস্তরে সবিস্তৃভ 
কশ্যপ বংশের আলোচন! করিব। অঙ্গির! ব্রন্কার তি্তীনর 
অঙ্গজ? ইহার শরীর হইতে তিনটি অংশ শ্খলিত হয়, তন্মধ্যে 
বৃহস্পতিকে সকলেই গ্রহরূপে দেখিক্বা থাকেন। অঙ্গিরার 
অপর অংশদ্য় সঙ্গর্ত ও উতথ্য নামে খ্যাত ; কিন্ত আমরা 
তাহাদিগকে চিনি না; সন্তবতঃ বুহম্পতি গ্রহের সঙ্গে যে 
পাচটি উপগ্রহ পরিলক্ষিত হয়ব, তাহার দুইটি তাহার ছুই ভ্রাতা 
ও পর তিনটি তাহার তিন পুজ। উতথ্যের দীর্ঘতম! নামে 
এক অন্ধ পুত্র ছিলেন; ন্যান্বদর্শন কর্ত। গৌতমখধি সেই 
অন্ধ দীর্ঘতমার পুত্র। দীর্ধতমার ওরষে বলিরাজার ভার্ধ্যা- 
গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গুল্ম ও পুণ্ড, নামে যে পাঁদ পুর জন্মে, 
ভাহাদের রাজ্য বলিয়াই বঙ্গাদি দেশের নাম হয়। সুতরাং 
্রহন্ধপী বৃহদ্পতির ভ্রাত্পর দীর্ঘতমা! যে একটা মনুষ্য 
বংশের জাদি পুকধ, টি ইতিহাস ও ॥ঙগাদি দেশ দ্বার! 
প্রতিপন্ন হইতে 

চন্দ্র যদিও রা নমুক্গর্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া- 
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ছেন; (এবং এই মত নব্য বিজ্ঞানের সম্মত, ) কিন্তু উহ? 
তগবান্‌ রদ্ধার বষ্পুত্র অত্রিখ্ধি হইতে ্খলিত ও সমুদ্রে 
পতিত এক অংশ বিশেষ। বুধগ্রহ 'এই চন্দ্রের পুত্র। বর্ত- 
মানকালে বুধ চন্দ্র হইতে বহু ব্যৰধানে গুর্যেযর নিকটবন্তী হও- 
যাতে উহাকে নব্যবৈজ্ঞানিকগণ হৃর্য্য হইতে স্ঘখলিত বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করেন বটে. বন্ততঃ যে কালে শাস্ত্রে বুধকে চত্দ্রের 
পু্প বলিয়! উল্লেখ কর। হইয়াছে, তখন বুধকে চন্দ্রের পুত্র 
বলিয়৷ দিদ্ধাত্ত করিবার বিশেষ কারণ অবশ্যই ছিল) নতুবা 
আকাশ ভর! তারা থাকিতে বুধকে চক্রের পুত্র বলিবার 
কোনই প্রয়োজন ছিল না। বহুকালে নক্ষত্রগণ যে বহুদূর 
দূরাস্তরে গমন করিয়| থাকেন, তাহ। পপ্রিকাবিলাটের 
কারণানুসন্ধানেই প্রতিপন্ন হয় । বুধ এমনকালে জন্ম গ্রহণ 
করিযপ্রছিলেন, যখন বুহম্প্রতিও তাহাকে পুত্ররূপে দাওয়! 
করিতে অধিকারী হইয়াছিলেন | বুধ হইতে চন্দ্রবংশ নামে 
ধ্রতিহাসিক বু রাজকুল এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃদ্ররূপ 
বহুসংখ্যক মনুষ্য বংশ প্রবর্তিত হইয়াছে। চক্র ভিন্র অত্রির 
আরও অসংখ্য সন্তান হইম়্াছিলেন; তাহারা কেহ কেহ 
হয়তঃ এখনও জ্যোতিষ্ক রূপে নভোমগ্ডলে বিরাজ করিতে- 
ছেন, বিস্ত্র্পমান মনুষ্য লোকে তাহার। পরিচিত রহেন। 
বজ্ধার তৃতীয় পুক্র ক্রতু পূর্বকালে বহুসংখ্যক খধিপুত্রের জনক 
হইয়। থাকিলেও বর্তমানে আমাদের পরিচিত তীহার কোন 
নির্দিষ্ট বংশ নাই।ঞ& ব্রজ্ধার চতুর্থ পুত্র পুলহ হইতে শলভ 
সিংহ, কিংপুরুষ, বাঁত্র ভঙ্কুক ও কেন্ুয়! বাঘদিগের উৎপত্তি 
হইয়াছি। এখন বর্তমান না থাকিলে, পুর্বকালে পল 
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নামে এমন পরাক্রমশালী এক প্রকার অষ্টপদ-বিশিষ্ট জস্ত 
ছিল, যাহার নিকটে সিংহকেও পরাভবৰ মানিতে হইত। 
পঞ্চম পুলস্ত্য হইতে ষক্ষঃ রাক্ষস. বানর, ও কিন্নর জাতির 
উৎপত্তি হইয়াছে । ব্রহ্মার সপ্তম পুব বশিষ্ঠই মহাভারত কর্ত। 
ব্যাসদেবের প্রপিতামহ এবং পৃর্বকালে চন্দ্র ও সুর্য্যবংশের 
পৌরোহিত্য কার্য্যে ইনি অণেক পাঠকের পরিচিত। ইহার 
পত্তী অরুস্ধৃতী সপ্তর্ধি মগুলের মধ্যেই একটী উজ্জ্বল নক্ষত্রব্ূপে 
অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মার অন্যতম অংশ ভর পৌত্র 
শুক্রগ্রহ পাঠকের বিশেষ পরিচিত। বর্তমানকালে পৃথিবীর 
নিকটবন্তী হওয়াতে ইহাকে শুধু চক্ষে সকল তারা অপেক্ষ। 
বড় দেখা যায়। সুগুর বংশ বলিয়া পুর্বকালে অনেকগুলি 
বাঙ্মদ পরিচিত ছিলেন। দক্ষের যে অসংথা কন্যা ও পুত্র 
হয়, তাহাদের মধ্যে অতি উচ্চ আকাশ ব্যাপিনী সাতাইশটী 
নক্ষত্র মগুল আমাদেব বিশেষ পরিচিত। নাম যদিও সাতা- 
ইশটি, তথাপি প্রত্যেক নক্ষত্রের মধ্যেই অনেক গুলি কবিষ। 
তার! বর্তমান। প্রত্যেক নক্ষত্রের মধ্যে ভার। বহুসংপ্যক 
থাক সন্তেও তাহাদের এক একটি করিষা গুণ প্রকাশ পাষ, 
অতএব প্রতে।ক নক্ষত্রের অন্তর্গত যত তারাই থাকুক ন।, 
তাহার সকলে এক উপাদানে গঠিত বলিয়া বোধ হয়। 
সাতাইশ নক্ষত্রের & সাতাইশ জাতীয় উপাদানই দক্ষ হইতে 
জন্মিঘ়াছে, এবং পরে সেই উপাদান গুলি স্বতগ্ত্রৰপে সমবেত 
হইয়া রহুসংখ্যক তারার«মাকারে পরিণ- ভুইয়াছে ॥ দক্ষের 
আর যে তেরটি কন্য। কশ্যপের স্ত্রী বলি! আখ্য।ত, তাহারা ও 
তের প্রকার অণু, মরীচি হইতে স্মলিত যে অণু শি5য় 
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নভোমগুলের অতি বিস্তীর্ণ প্রধেশ পরিবাাগ্ত হইয়! কশ্যপ 
নামে অভিহিত হয়, প্রজাপতি দক্ষের প্রহ্থতি নায়ী গ্রসব- 
কারিণী শক্তি হইতে উৎ্পন্ন তের প্রকার অণু সেই কশ্যপ 
উপাহিত প্রদেশের তের অংশে প্রবিষ্ট হইয়া কশাপকে তের 
প্রকার প্রকৃতি বিশিষ্ট করেন। যে অংশ অদ্দিত্তি নামক 
অণুগণ দ্বারা ব্যাপ্ত হইরাছিল, তাহাতেই ইন্দ্র শুরধ্য প্রি 
দ্বাদশ আদিত্যের অবয়ব শঠিত হইয়াছে । কশ্যপের দিতি 
প্রকৃতিবিশিষ্ট অংশ হষ্টতে হিরণ্য কশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামক 
দৈত্যঘয় উৎপন্ন হইয়াছিল, ভগবান তাহাদিগকে লিহত 
করিম্মাছিলেন। হিরণ)কশিপুর পুত্র ভক্তপ্রধান প্রহলাদ, তৎ- 
পুত্র বিরোচন, তত্পুত্র বলি, তথ্ঞুজ বাণ--ইহীরা সকলেহ 
এঁতিহাসিক প্রধান ব্যক্তি। কশ্যপের দন্ু নামক অপঁরাংশ 
হইতে, বহুসংখ্যক দানবের উত্পভি হইয়াছিল] তাহাৰ 
বিনতা নামক অংশ হইতে গরুড় পক্ষী ও গরুড় হইতেই 
“কান কোন জাতীয় পক্ষীর বংশ প্রবঞ্তিত হইয়াছে। কঙ্জর 
নামক কশাপের অপর প্রকৃতি হইতে বছদংখক বহুজাতীয় 
সর্প বংশ প্রবর্তিত হইয়াছে । এইক্সপে অন্যান্য থে সকল 
লোক যাহ! যাহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে. তাহ। আগামীতে 
প্রকাশ, পাইবে ও বৈজ্ঞানিক সন্দেহ গলি সংক্ষেপে ভঞ্জন 
করা যাইবে । 


(১৯ ) 


স্ষ্টি-রহ্স্য। (8) 


স্হ। উচু সপ 


পূর্বে হুপ্ম অণু সৃষ্টি প্রসঙ্গে ইন্দ্র উপেন্দ্াদি যে সকল 
দেবতা ব1 ইন্জিয় স্থষ্টির উল্লেখ কর! গিয়াছে, তাহাদের কোঁদ 
কোন ইন্জ্রিয়াণুগণই বিরাট পুরুষ হইতে ব্রক্ষাতে, ব্রঙ্গ। হইতে 
মরীচিতে ও মরীচি হইতে কশ্যপে অধিক পরিমাণে সংক্রা- 
মিছ হইয্বাছেল। যে কালে কশ্যপ হইতে ইন্জাদির উৎপত্তি 
হয় নাই, তখন কশ্যপই অতীব তেজস্বী ও ক্ষমতাপন্ন 
ছিলেন। সেই কালে তাহাকে দ্যৌঃ বলা হইত, কখন কখন 
তিনি দ্যাব। শবেও পরিচিত হইতেন। পৃথিবীর উদ্ধীতন 
জেঞ্সাতিম্্য় আকাশ মওলকেই যে দেযাঃ, দ্যাৰা, কশ্যপ 
প্রভৃতি নামে লক্ষ্য কর৷ হইয়াছে, তাহ খক্বেদের কতক- 
গুলি স্তোত্রেই গ্রকাশ পায় ॥ কিন্ত এই আকাশ যে সুধু 
আকাশ নহে, কতকগুলি অতীব ক্ষমতাপনন ও গ্ডে্সস্বী অণু 
সমবায়ে পরিপূর্ণ, তাহ! ধকৃবেদ হইতেই প্রতিপর্স ভয়। 
(কান পদ্দার্থকে অবলগ্বন না কঙ্গি়। যে স্থধু আকাশ উজ্জ্বল 
হইতে পারে না, তাহ! বলা বাহুল্য। অদ্যাপ ধুমকেতু 
গুলিকে যেমন তরল অণু সমট্টিতে সংগঠিত পরিলক্ষিত হয়, 
কেতুর সিত। কশ্যপও তখন তন্রুপ তরল অণু স্যুছে তদপেক্ষা! 
স্বৃহুৎ আকাশ, মণ্ডলকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন । খক্‌- 
বেদের নব্য অন্গবাঁদকূ ও ব্যাথ্যাতাদিগের বিবেচনায় কশ্যপ 
হধু আকাশ ও ক্ষমতাহীন রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছেন, 
ভুতরাং এনখর্ধে, এখানে গুটি কত কাঁথা বলা আবশ্যক হই 
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তেছে। পূর্বেই বল। হইয়াছে, একমাত্র পরমাস্তা ব্যতীত 
অন্য কোন পদার্থ নাই, অতএব আকাশ মণ্ডলের য্ডদূর 
কশ্যপ নামে অভিহিত, তাহাও আকাশরূপ বিশিষ্ট পরমাস্মার 
কতক অংশ। আকাশের যে প্রবল ক্ষমতা আছে, তাহা বাস 
জল প্রভৃতির জাতীয়াকর্ষণকে পরাডৰ করিয়! তন্মধ্যে প্রবিষ্ট 
থাকাতেই উপলব্ধি হয়। তত্তিন্ন মনুষাদির উপ-্দান সমস্ত 
গুলিই যখন কশ্যপে অবস্থান করিতেছিল, তখন কশ)প সে 
ক্ষমত! সম্পন্ন নহেন, এ কথ! কিরূপে বল! যায় £ 

এই কশ্যপে মরীচি হইতে সমাগত বিদ্যুং-শক্তিবিশিষ্ট ইন্জ 
নামক অগুগণ একত্র সংঘত হইয়াই ইন্ত্র নামক একটি প্রকাণ্ড 
অবয়ব গঠিত হয়। এইরূপ ধাতা নামক অণুগণ সংযত হইয়। 
ধাতা, মিত্রাণুগণ মিত্র, মর্ধ্যামা অণুগণ অধ্ধযামা, হুরধ্য অধুগণ 
সবিতা, উপেন্্র অথুগণ উপেন্ত্র ব। বামন দেব, ইত্যশি দেব- 
গণের অবন্ধব গুলি গঠিত হইয়াছে । কিন্তু স্থধু এক জাতীয় 
অণুদ্ধারা এ সকল অবয়ব গঠিত হইয়াছে ইহ। যেন কেহ মনে 
ন| করেন; অন্যান্য বহুজাতীয় অণুণ্ড সেই সকল অবরবে 
প্রযুক্ত হইয়] তাহাদিগকেও সকল ইন্জ্িয়াদি বিশিষ্ট করি 
য়াছে, কিন্ত যে জাতীয় অণুর ভাগ যে অৰ্য়বে অধিক, সেন্ট 
অবয়ব সেই অগুর নামেই অভিহিত। এস্থানে ভগবৎ ভক্ত 
শিগের অন্ুদ্বেধে আর একটি কথ। বল! আবশ্যক হইতেচ্ছে 
যে, এই সকল অবয়ব যে যে আয্মাকে অবলম্বন করিয়া গঠিত 
হইয়াছে, তাহাদের সকলের পরিচয় এখানে দেওয়। অসম্ভব : 
তবে উপেন্দ্র ব বামনদেবের সম্বন্ধে বল! যায় যে, তাহার 
আন্ধা পূর্ববোলিখিত ভগবান্‌ চৈভন) অথবা মহতের এক 
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অংশ( আত্ব। সম্বন্ধে পাঠকের সন্দেহ জামর়া বারাস্তবে 
ভর্তন করিব। নব্যসমাজে, জগতে এতপ্রকার পদার্থ কিন্ধপে 
গঠিত হইল, এই প্রশ্নই প্রধান; আমর। তাহারই মীমাংস! 
অগ্রে করিব। 

নভোমওলে গ্রহ নক্ষত্র তারা ও হরিভাপিক! প্রভৃতি 
নামে পরিচিত যতগুলি জ্যোতিষ্ক পরিলক্ষিত হয়, তাহার 
সকলেই একরূংপে উদ্ভূত হন নাই। তাহাদের কেহ কেহ 
অন্য কোন প্রকাণ্ড অবয়বীর সবেগ আবর্তন অবস্থায় ্ঘলিত 
অংশ হইভে উত্পন্ন হইয়াছেন; কেহ কেহ অন্য অবয়বীর 
বীর্ধ্যরূপেক্মলিত হইয়। ইতন্ততঃ বিস্তৃত অণুগণ সংগ্রহ পুর্ধক 
পুই হইয়াছেন; সত্যাদি যুগের কোন কোন পার্থিব মন্ুষা 
যোগ, তপস্যা, যন্জাদি প্রণ্যকারধ্য অথব!| মহাপুরুষদিগের 
অনুগ্রহ প্রভাবে স্বর্গ বা নভোমণ্ডলের অন্যান্য অংশে স্বান- 
প্রাপ্ত হইয়াছেন । উক্ত অবয়বীগণ কেহ কেহ কঠিন অব- 
স্কায় কেহ কেহ কতকাংশ তবল অবস্থায়, কেহ কেহ ধুম- 
কেতুর ন্যায় সুধু তরল অবস্থায়, কেহ বাষুর ন্যায় অলগ্্য 
অবস্তায় অবস্থান করিতেছেশ। 

নব্মতে জ্যোতিষ্ষগুণের উতৎপন্তি একই প্রকারে অনুমিত 
হয়। এরূপ অন্থমান শান্ত্রীয় প্রমাণ বিরুদ্ধ। কতকগুলি 
অবয়ৰের উৎপত্তি যে অনে।র শ্খ'লত অঙ্গাদি হইতে হই- 
য়াছে, তাহ। শান্ত্রেরই কথ; নব্য অহ্থমান সেই শাস্ত্রোক্তিরই 
পোষাকত1 করিতেছে। নব্য অনুযানফ্লারিগণ জ্যোতিষ্ক- 
গণের দরতা, বৃহত্র, ও আকর্ষণ অবলম্বপ্ধ দ্বার] এইরূপ অন্থু- 
মান করিয়াছে্,»কিত্ত অন্যান যে নির্ভল নহে, তাহা! 
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ভাহারাও বলিভে পাঁতল না। তীহার| হে শত ২শত 
জ্যোতিক্ষের দূয়তাঁি নির্ণয় করিয়াছেন, কেবল তাহাদের 
উপরেই তাহাদের অনুমান কতকট! আরোপিত হইতে পারে, 
অন্য গুলির সম্বন্ধে স্ঠাহাদের কিছুই বলিবার অধিকার নাই | 
আর যেশত ছুই শত জ্যোতিককে নিজেদের অনুমানের 
গণ্ডীতে জানিয়াছেন, তাহাও নিভু্ল নহে । তাহার! যে 
প্রণালীর গণন! দ্বারা দূরতা নিরূপণ করেন. তাহাতেও 
ভূল হইতে পারে। একটি নক্ষত্রের দূরত! নিরূপণে অপর 
একটি নক্ষত্রের দূরত! নিশ্চয়রূপে জান| আবশ্যক; সেই 
অপর. নক্ষত্রটিকে এক কোণে স্থান দিয়া তাহার তুলনায় 
উদ্দিষ্ট নক্ষত্রের দূরতা নির্ধারণ কবিতে হয়; কিন্তু সেই অপর 
নক্ষত্রটির দূরত্তা যে ঠিক, তাহ। কিরূপ স্বীকার করা যাইভে 
পায়ে? অবশ্য তাহাদের গণনান্থসারে গ্রহণাদি প্রতক্ষ 
ফল দৃষ্টি করা যায়) কিন্ত তাহাতেই দূরতার নিশ্চয়তা হয় 
না। পাশ্চাতা জ্যোতিষেই গ্রহদিগের দূরতা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির্বিদ বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিদ্ধারিত তই- 
য়াছে, কিন্ত সকলের গণনাতেই গ্রহণীদি মিপিয়াছে। এদেশীয় 
জ্যোতিষে যে গ্রহের যে দূবত। নির্ধারিত আছে, যদ্দিও 
পাশ্চাতা জ্যোর্তিষে গ্রহাদির দূরতা তদপেক্ষ। বছ€ণ অধিক, 
তথাপি দ্েশীক়্ জ্যোতিষের গণনায়ও চিরকাল গ্রতাক্ষ 
প্রষাণ প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে । অতএব পাশ্টীত্য জ্যোতিষের 
নির্ধারিত গ্রহাদির দূরতা যে ঠিক, হা বল! যায় না। 
দুরত। ও আকর্ষণের বলাবল বুঝিয়। বৃহন্ত। নির্দিষ্ট করা হন্ব, 
কিন্ত বঙ্গ এ ছুইটিতে ভুল থাকে, ভবে এটিতৃও ভূল হুইতে 
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পারে। আকর্ষণ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের বিভিননকপ ? তস্থার। 
কোন ক্রমেই অনির্দিষ্ট উপাদান বিশিষ্ট পদার্ধের পরিষাণ 
করা যাইতে পারে না। পাশ্চাত্যগণ জ্যোতিক্ষের গুণ ও 
কার্ধযাদি সত্বন্ধে যে সকল অনুমান করিয়াছেন, তাহ। যে 
্রাস্ত, তাহ। সম্প্রতি সৌর জগতের প্রকৃতি বিরুদ্ধ "অলগল'' 
তারার আবিষ্ষারেও প্রমাণিত হইয়াছে । তঅতঞব কোন্‌ 
জো1তিস্ক হইতে কোন জ্যোতিষ্কের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছে 
তাহা! আধুনিক লোকের কোন ক্রমেই জানিবার অধিকার 
নাই। তবে আধুনিক লোকের অনুমান সে স্থলেই শ্বীন্কৃত 
হইবে; যেগ্থলে সেই অনুমান শান্ত্রীয় গ্রমাণের অনুকূল । 

নব্যমতে সৌর জগতের সমন্তগুলি গ্রহই ছুধ্যের এক এক 
অং স্খলিত হইয়। উৎপন্ন হইয়াছে বলা হয়; কিন্তু শাস্ান্থ- 
সারে কেবল শনিগ্রহ সন্ক্ধে তীহাদের অস্ুমান ঠিক । শনিগ্রহ 
শৃর্ধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি এ তত আমাদিগকে 
দিয়াছেন, তিনি যে অবৈজ্ঞানিক ও অনভিজ্ঞ ছিলেন না 
তাহা বোধ হয় বুদ্ধিমান সমাজে অবশ্য স্বীকৃত হইবে । যিনি 
শুর্ধ্য হইতে শনির উত্পত্তি আমাদিগকে জানাইয়াছেন, সেই 
শাম্্কারই আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, পুথিবী হইতে 
চন্দ্র ও মঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে; তন্মধ্যে কুজ ( পৃথিবী জাত-- 
নঙগল ) স্বব্দপতঃ পৃথিধী হইতে উত্পন্ন; কিন্ত সোম যদিও 
লমস্ত জ্যোতিক্ষগণ কর্তৃক সমৃত্রমস্থনকালে পৃথিবীর সমুস্ত্রগণ্ড 
হইতে ক্মলিত হইয়া উিত হইয়াছিলেন) বস্ততঃ উত্তর নামক 
এ অবয়বটা সেই সপ্তর্ধি মওলব্ত অতি ঞঁধি হইতে খ্থলিত ও 
সমুত্রে পতিত তত্র একটি চক্ষু মাজ। আমাদিগের হ্বাতা- 
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বিক চক্ষে যে অত্রিকে অতি ক্ষুত্ত একটি নক্ষত্র বলিয়া! পরি- 
লক্ষিত হয়, সেই অন্রির চক্ষুরূপ ক্ষুজাংশে এত বড় একটি 
চন্ত্রকে নির্দেশ করিবার উক্কি করায় অবৈজ্ঞানিক ও অন- 
ভিন্ঞ ব্যক্তির সাহস হইতে পারে কিনা, এবং এমন ব্যক্তির 
কথা অবৈজ্ঞানিক ও অনভিজ্ঞ লোকসমূহ দ্বারা এত সুদীর্ধ- 
কাল যাবৎ মান্য হইয়া আস! সম্ভবপর কিনা, তাহা বুদ্ধি- 
মান পাঠকের বিবেচ]। শুর্ষ্ের ন্যায় প্রকাণ্ড পদার্থকে ক্ষুঙ্গবৎ 
লক্ষিভ মরীচির অংশের অংশ বলিয়া নিপ্ধারণ করাই কি 
অবৈজ্ঞানিক অনভিগ্রের কার্ধ্য ? অঙ্গিরার অংশে বৃহুম্পূতি 
গ্রহ ও ভূগুর অংশাংশে শুত্রগ্রহের উতৎপভি যিনি নির্ধারণ 
করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই পরম বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ ছিলেন। 
তাহার সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে নব্য বৈজ্ঞানিকের অন্সান 
যে গ্রাহ্য নহে, তাহ একটু বিবেচনা করিলেই উপলদ্ধি হয়। 
নব্য বৈজ্ঞানিকের হুধ্যের অসাধারণ অফুরস্ত জ্যোতির 
কারণ নিয় করিতে পারেন নাই, তথাপি সেই শুর্য/কে 
বুজিশ' পদার্থে গঠিত বলিয়া! এবং পৃথিবীর মৃত্ভতিকাকে ১৩টা 
পদার্থে গঠিত বলিয়] অনুমান করা হইয়াছে । পাশ্চাত্য বিজ্ঞা 
নের অনুমান এই যে ন্ু্যেরই কতকাংশ খসিয়া আসিয়া 
এই পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে । পাঠক ভাবিয়। দেখুন, 
ষে হর্ষে।র উপাদান ৩২ প্রকার তাহ! হইতে অমনি খনির! 
আঙিলে পৃথিবীর উপাদান ১৩ প্রকার হয়*কিরূপে? ফে 
ু্ধ্য চিরস্থায়ী জ্যোতির আধার, তাহা হুইতে থসিয়া আসিলে 
পৃথিবী চিরদিন জ্যোতি ভিখারী কেন? যদি বল! হয়, 
ধ্য জ্যোতিষ্মান পদার্ঘগুলিকে নি বাছিয়। রাখিয়া, যত 
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গয়দা জিনিস তাহাই পৃথিবীর উপাধানে লাগাইকাছিলেন; 
তবে কিন্তু নব্যমতেও তাহাকে একটি বুদ্ধিমান লোক বলির! 
স্বীকার করিতে হয়। 

অন্থমানে আরও বাহাছুরি আছে। পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ; 
বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, মকলেই গুর্ধ্যের এক একটা অংশ, কিন্তু 
ইহার কেহই জ্যোতির্য় নহেন। বলা হয়, তেজ বলিয়া একট! 
ভিন্ন জিনিষ নাই,--মকল জিনিসেরই তেজ একট বিশেষ 
গণ । কিন্ত যে সকল প্রিনিস হুর্যেয আছে, সেই লকল জিনিন 
পৃথিব্যাদদিতেও আছে; তবে যে সকল জিনিস হুর্ষ্যে থাকিয়! 
জলিতে পারে, ভাহ। পৃথিবাঁদিতে জলে না কেন ?" যদি 
ৰল। হয়, হুর্ধ্য অদ্যাপি পৃথিব্যাদ্ির ন্যায় কাঠিন্য প্রাপ্ত হয় 
নাই বলিয়া তাহ! জলিতেছে, তবে দুর্ঘ) অপেক্ষাও যে তরল 
ধূমকেতু, তাহ। হুর্ধ্যাপেক্ষা অধিক জলেনা কেন? বলা হয়, 
“হৃর্য্যে কম্ফরাস, ম্যাগ়েসিয়। প্র ভূতি জলনশীল পদার্থ অধিক 
পরিমাণে আছে; অন্যগুলিতে তাহা ন।ই ।" মঙ্গলের রুক্তবণ 
বৃহম্পুতির স্বর্ণব্ণ, শুক্রের শুজবর্ণ, বুধের শ)ামবণ শনির কৃষ্ঝ- 
বণ--এই সকল বর্ণ হইতে অবশ্যই বিভিন্ন রূপ উপাদানের 
প্রয়োজন। এই সকল বর্ণ যেযেউপাদানে হয়, তাহাই 
কিত্তু হুধ্যের সম্বল; তবে তাছা হৃর্ষ্যে থাকিলে জলিবে, 
অন্যত্র জলিবে না কেন? যে হউক শুর্ধ্য হইতে এই নকল 
গ্রহ বিভক্ত হইয়া থাকিলে হুর্ষেযর গুধ নিশ্চয়ই ইহারা পাইত, 
কিন্ক শনিগ্রহ ব্যতীত আর কেহ সে গুণ পান নাই। জতএব 
পাশ্চাত্য মতে জ্যোতি কৃষ্িতত্বের কেঠন সার নাই, কিন্ত 
এক একটা জ্যোধৃতিষ্ক হইতেই যে অন্যান্য অনেক জ্যোতি 


( ২৬ ) 
বিচাত হইয়াছেন, এই মত শাস্ত্রের অন্থকুল হওয়াতে শাস্ত্ো- 
ক্িরই সঙ্তাতা প্রমাণিত হইতেছে । অতএব শাস্ত্রে যে 
জ্যোিক্কের যে প্রকারে হ্থষ্টি ও যে প্রকার শ্বভাবাদি বর্ণিত 
হইয়াছে তাহাই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিছ্ছে হইবে। 


সপস্থ উনি উপ 


সৃষ্টি-রহস্য। (৫) 

যে ঘূর্ণামান দুর্য্যের খলিত বীধ্যরূপ অংশ বিশেষ হইতে 
শনিগ্রহ্থের উত্পপত্তি; সেই হুর্ষের অংশ বিশেষই বৈবস্বত 
মনু থব! শ্রান্ধদ্েব নামে খ্যাত। পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্য 
এই মঙ্গুর বংশে উৎপন্ন, এই হেতুই মন্থজ, মানব, মনুষ্য, ম্যান, 
মন্দে প্রভৃতি শব্দে পরিচিত হওয়াকে পৃথিবীর অধিকাংশ পির- 
গণ গৌরবার্ধ মনে করিয়া আমিতেছেন । মমস্ত মানবের 
পূর্বপুরুষ সেই মন্থর এখন কোথায় আছেন; আকাশের 
অসংখ্য জে]তিত্ক মধ্যে অথবা অন্য কোথাও বিরাজ করি- 
তেছেন, জানিন। বটে, কিন্তু তাহার আয়ুক্ষাল প্রায় হর্ষে)র 
সমান ; আকৃতি ঠিক শুর্ষ্ের মত না হউক, তাহার অনেক 
সৌসাদৃশ্য মন্থুতে বর্তমান। সম্ভবতঃ এই মনুই পাশ্চাত্য 
ধর্মগ্রছে “হ* নামে নির্দিষ্ট হইয়াছেন | বর্তমান প্রাণিবংশ 
প্রবস্তিত হইৰার পুর্বে পুর্ব মন্বস্তরের প্রাণিসমূহ বিনষ্ট হও 
রাঁর উপক্রম দেখিয়া ভগবানের আদেশ ক্রমে ইনিই পৃথিবীর 
সমস্ত জাভীয় প্রাণীর বংশরক্ষার উপযোগী বীজ সকল লইয়া 
পৃথিবীর বহু উদ্ধ স্বাকাশে যথা সপ্তর্ষি মণল অবস্থিত, 
তথায় রক্ষা! করিয়াছিলেন। 
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ওদিকে পৃথিবী ও তঙ্নিকটবর্ভী গ্রহ জ্যোতিষ্কগণ সম্ভবতঃ 
হুর্য্যের আকর্ষণে তাহার নিকটবর্তী হওয়ায় প্রবল তাপে 
দ্বীকৃত ও দ্রবীভূত হইয়। যায়? সেই জ্বীতৃত পদার্থ-সমস্ত 
জলরূপে প্রতীয়মান হইয়া, আকাশ মণ্ডলের বঙ্থদূর পর্য্যন্ত 
পরিব্যাপ্ত হয়। অতংপর বন্ুকালে ব্রক্জাদি অতি দুরবন্তা 
মহাঁপুরুষগণ্রে প্রবর্তন। দ্বারা প্রতিক্রিয়। আরম্ভ হওয়ায় 
পুনরায় পৃথিবী ও গ্রহ প্রভৃতির শ্বাতস্থ্য লাভ হর; ক্রমে জঙ্গ 
শুক হয়, ও মন্গষ্যা্ি গ্রাণীর বাসোপযুক্ত হইলে ভগবান মন্গ 
পৃথিবীতে অবতরণ করতঃ সেই সকল প্রাণীর বীজ হইতে 
তাহাদের নিজ নিজ বংশ প্রবন্তিত করেন। তাহার নিজের 
দশটি পুত্র হয়। সেই পুত্রগণ ইক্ষাকু, নৃগ, ধু শর্ধ্যাতি, 
নরিধ্যস্ত; দিষ্ট, নাভাগারিষ্ট, করূষ পৃ এবং কবি নামে 
খ্যাত। ততিন্ন তাহার ইল! অথব! স্ছায় নামক যে কনা! 
অথবা পুত্র হয়, তাহা! কতক কাল স্ত্রীরূপে ও কতক কাল 
পুরুষরূপে প্রকাশ পাইতেন। এখানে বল। আবশ্যক যে, 
এখন স্ত্রী পুরুষে যেমন গুরুতর পার্থকা পরিলক্ষিত হয়, স্যার 
প্রাক্কালে সেরূপ ছিল না। এখনও খুব শিশুকালে যেমন 
বালক বালিকা শুধু আকৃতি দেখিয়। নির্ণয় করা যায় না; 
এবং শুক্রকীটে যেমন স্ত্রী পুরুষের কোন চিষ্ুই পরিলক্ষিত 
হয় না; ততৎকালেস্ত্রী পুকফ নির্ণয় করা তনপেক্ষাও কঠিন 
ছিল। তৎ্কালে কেবল পুং প্রকৃতি অথবা স্ত্রী প্রকৃতির 
প্রাধান্য দেখিয়াই পুর্ব অথবা স্ত্রী নিদেশ কর! হইত। দৈৰ 
শক্তির মহিমায় স্ত্রী ইলাই এক বৎসর অস্তর পুক্রষরূপে পরি- 
পৃত হুইতেন। তিনি ভ্রীরূপে থাকিৰার কালে তাহাতে 
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চঞ্জাঝুজ বুধের বীর্ধ্য মংক্রামিত হওয়ায় পুরুরব! নামক পুত্রের 
উৎপত্তি হয়। এ ইলার সুছ্যয় নামক পুরুষরূপ হইতে 
উতৎ্কল, গয় ও বিমল নামক তিন পুর উৎপত্তি হইয়।- 
ছিল। তন্মধ্যে উতৎ্কল হুইতে তাহার নামানুসারে উৎ্কল 
ৰা উড়িষ্য। গ্রদেশ অধিকৃত হয়। তাহার স্ত্রীরূপে প্রত পুত্র 
পুরুরবা প্রয়াগ তীর্ঘের নিকটবর্তী প্রতিষ্ঠান নামক স্থান 
অধিকার করেন৷ ইহা হইতেই চক্জ্রবংশীয় সমস্ত গেংরবাস্বিত 


রাজকুল প্রবর্ধিত হয়। 


মন্গুর, জ্যেষটপুত্র ইক্ষাকু অযোদ্ধ। দেশের আধিপত্য 
লাভ করিয়াছিলেন! ইক্ষাকুর ছুই পুত্র; তন্মধ্যে জোয্ঠ 
কুক্ষি পৈতৃক অযোদ্ধ৷ রাজ্য প্রাপ্ত হন, কনিষ্ঠ নিমির বশিষ্ঠ 
খধির শাপ প্রভাবে মৃত্যু হওয়ায়, মহর্ষিগণ তাহার দেহ 
মন্থন করাতে মিধি নামক পুন উৎ্৭পন্ন হুইয়াছিলেন । 
মথনে উৎপত্তি হওয়াতে তাহার নাম মিথি, জন্মদাতা 
অবর্তমানে জন্ম হওয়াতে তাহার নাম জনক, এবং পিতার 
বিমুক্ত দেহ হইতে উৎপত্তি হওয়ায় তীহারই অন্য নাম 
বৈদেহ। খক্বেদে ইনি বিদেহ-মাথৰ নাযে অভিহিত 
হুইয়াছেন। খক্‌বেদে এ বিদেহ-মাথ্থবের একটি উপাখ্যান 
অবলম্বন কৰিয়াই নব্য এতিহাসিকগণ তাহাদের বাইবেলি 
সংস্কারাহুসারে এম্মান করিয়াছেন যে, আর্্যগণ মধ্যএসি 
যার ইরাণ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছেন । উপাখ্যানের 
মন্দ এই যে, বিন্দহ-মাথব মুখে অগ্নি ধারণ করিতেন; 
পুরোহিত তেই অগ্সি বহিষ্কত করিবার জন্য গত শব্ষ উচ্চারণ 
করাতে তাহা। বহিষ্কৃত হইয়| পূর্বাভিমখে ধাবমান হয়? 
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পুরোহিত ও বিদেহ-মাথব অগ্নির পশ্চাং পশ্চাৎ্ৎ ধাবমান 
হইয়া মিথিল! দেশের পশ্চিমে সদানীর। নদী পর্য্যন্ত আসেন! 
অগ্নি সদানীর। নকীকে দগ্ধ না করাতে ত্রাঙ্গণগণ সে নদী 
পার হুইয়। সদানীরার পূর্বে যাইতেন না। কিন্তু শেষে 
বিদ্বেহ মাথব মিথিল দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করাতে ব্রাহ্ষণগণ 
তথায় গিয়াছেন।” এই উপাখ্যান হইতেই খৃষ্টানগণ ঠিক 
করিয়াছেন যে, বিদেহ মাথব প্রসুখ আধ্যখগণ পশ্চিমদিক 
হইতে পূর্বদিকে অগ্রির উপাসন। রূপ হিন্দুধশ্্ম প্রচার করিতে 
কবিতে যাইয়া ষে পূর্বপিকে বিস্তৃত হইয়াছেন, ইহ। তাহারই 
প্রমাণ।” কিন্তু এ অনুষান যে নিতান্ত অবুক্ত তাহ। আনব! 
সুই বৎসর পুৃব্বে প্রদশন করিয়াছি । প্ররোজন বোধ কৰিলে 
বারণস্তরে আহ! আলোচিত হইবে। তবে পাঠক এখানেই 
বিবেচনা কম্সিতে পারেন, “অযোদ্ধ। হইতে পুব্বদিকে আস। 
হইলেও এ কথ দ্বারা অযোদ্ধার পশ্চিন এব" ইরাণা“দ দেশ 
হইতে আস! বুঝায় না । 

শূর্ধ। ও চকু প্রভৃতি বংশীর মন্থুষ্যগণের উত্পন্ডি দে & 
জ্যোতির্ময় গৃষ্য অথব। এ স্থধাংশুমালী চন্দ্র হইতেই হই- 
যাছে, তাহা স্থির নিশ্চয়রূপে বুঝিবার অনেকগুলি কারণ 
আঁছে। ডাঁরুইনের ক্রমোল্নতিবাদ্দের উরে [বিজ্ঞান বুদ্ধি 
স্তাপন কবিয়! বাহার! অলের শহ্বুকাদ্দি হইতে মনুষ্যোতপন্তির 
অনুমান মান্য কন্দিতে পারেন, তাহারা সেই বিজ্ঞান বুদ্ধিকে 
ক্রমাবনতির দিকে প্রবাহিত করিয়। চচ্্র হর্যাদি হইতে নর্ত 
' মান মানবোধ্পত্তি স্বীকার করিলে যে, যুক্তি ও প্রমাণের 
অধিকতর সাহায্য পাইবেন, তাহ! বল বাহুল্য। স্তরে 
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সুবুহৎ সরীনপের পরে ক্ষুপ্ত পণ্ডর বন্কাল অথবা বুদ্ধিমান 
মনুষ্য কঙ্কালের পরে বিদ্ভালের কঙ্কাল দেখিয়। ক্রমোননতি 
রাদের প্রসাণ হয় না); বানরের সঙ্গে মস্ুষ্যের সাদৃশ্য আছে 
ঘলিয়াই যে, বানর মানুষের পূর্ব পুরুষ, এরূপ অসুমীনও 
ভ্রান্ত । ইউরৌপীয়গণ অসভ্যাবস্থ। হইতে সভ্যাবস্থাঁয় অগ্রসর 
হইয়াছে বলিয়া ধখন ইঞ্জিক্িয়ান বা আফ্রিকান আমেরিকান 
ব! উত্তর এসিয়ান প্রভৃতি জাতি অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্যা- 
বন্থাক্স উপনীত হয় নাই, বরং তাহার বিপরীত হইয়াছে, 
তখন ক্রমোন্রতির মূল কোথায় প্রতিঠিত হইবে? পক্ষান্তরে 
ক্রমাবনতির প্রমাণ--আকাশের শুর্যচাদি দেবত। হইভে উৎ- 
পন্ন বর্তমান ক্ষুদ্রাদপিক্ষুত্ত মন্ষটাদি। এই উত্পন্থির প্রমাঁণ 
সুধু আমাদের শান্তর সমূহে নহে--সর্ধদেশীয় কিন্বদ তী ও 
প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পরিলক্ষিত হয় ! 

সেই বহুলাগর ব্যবহিত সুদূর আমেরিকার পেক দেশীয় 
রাজার! আপনাদিগকে হ্ুর্যযবংশীয় রামের বংশধর বলিয়। 
পরিচয় দেন; রামলীতোয়া .নামক পর্বের অনুষ্ঠান করেন। 
চীন দেশীয় রাঙ্গগণ আপনাদ্দিগকে চক্দ্রবংশীয় বলির! পরিচয় 
দেন। তাহারা বলেন, "“ফো” অর্থাৎ বুধগ্রহ একদা কোন 
রমণীতে উপগত "হওয়ায় "সু" নামক এক মহাপুরুষ জন্মলাভ 
করেন, তিনিই চীনরাজের আদিপুকুষ। শান্ত্রমতে বুধেব 
পুত্র পুরুরবা, তত্পুত্র আমু, কিন্ত এখানে অ+ ডপসর্গ বর্জিত 
সু কে বুধের পুত্র বলায় অনৈক্য পরিলক্ষিত হইতেছে; অবশ্য, 
ইতিহাস লিখিয়। না রাখার ক্রুটিতেও অটটনক্য হইতে পারে; 
কিন্ত চীনদের মতেও যে বুধ গ্রহ হইতে 'তত্র্য যাজবংশেক্ 
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উৎ্পপত্তি, ইহ। প্রশ্নাপিত হইতেছে জাপানের প্রবাঁগে দেখা" 
হরের যুদ্ধ আছে, সমুত্র মন্থন আছে; তত্রড্য রাঙা স্বর্ণের 
দেবতা মিকাডে! ও তৎপুত্র জিমতেনু হইতে 'তগ্রতা রাজবংশ 
প্রবর্তিত হইয়াছে । দিয়োদর| প্রণীত তাতার জাতির ইন্ডি- 
হাসে লিখিত আছে ফে, পৃণিবী-সঞ্জাতা অর্ধ সর্পরূপির্নী এক 
বমণীতে জুপিটর (বৃহস্পতি গ্রহ) উপগত হওয়াতে শীথেশ 
নামক একটি পুত্রের উৎপত্তি হয়, তাহ। হইতেই নাগ বংশ 
নামক তাতার জাতির উত্পত্বি। এদেশে নাগধংশ নাস 
প্রথিত রাজারা এ নাগবংশ বলিয়াই বোধ হয়। ইযুরোপের 
মূল জাতি জর্দনের পূর্বপুরুষের! যে “আর্থ।” নাষে পৃথিবীর 
পূজা করিতেন, মন্থুষের সহযোগে সেই আর্থার গর্ডে টুইষ্ট 
অথবী। মঙ্গল গ্রহের উৎপত্তি হওয়। তাহারা বিশ্বাস করিতেন । 

বিদ্বান লোকের! অনেক অস্বাভাবিক বিষয়কে শ্বাভাবিক- 
ঝপে প্রতিপন্ন করিতে পারেন; কিন্তু মুর্খদিগের কখনও 
তাহাতে প্রবৃত্তি বা সাহস হয় ন। । হর্য। চন্দ্রাদি হইতে মন্ুষ্য 
জন্মের অনুমান যেরূপ অলৌকিক অস্বাভাবিক ব্যাপার, তাহ! 
পৃথিবীর সমস্ত দেশে অবৈজ্ঞানিক প্রাগীনগণ বিশ্বাস করে 
কেন ? যে বিষয়ে কল্পনার গতিরোধ হয় তাহাতে বিশ্বাস-- 
স্থধু বিশ্বান কেন, একাগ্রচিন্তে আস্থাবান হয়!, আপনাপন 
পূর্ব পুরুষদ্ব__যাহাতে সহসাই লোকের অবিশ্বাস জন্মে এমন 
ব্যজিতে মিছামিছি আরোপ কর। কখনও কি সম্ভবপর? আ- 
মার পিতামহ আকাশের চাদ----একথ। বলিলে লোকে কি 
আমাকে পাগল বলিবে ন। ? কিন্তু যদি মনুষ্যগণ সত্য সত্যই 
চত্্রশুরধ্যাদির বংশ্ধর না| হইত/ তবে কোন্‌ সাহসে পৃথিবী- 
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শুদ্ধ 'সকলেই চক্র হুর্যাদিকে মানুষের আদিপুরুষ বলিয়। ঠিক 
করিল? নেহাত অবিশ্বাস্য কথাঁওকি সকল লোকে স্বীকার 
করিতে পারে, এবং সেই কথায় স্থায়ীভাবে লো:কর বিশ্বাস 
রক্ষ। করিতে পারে? হিন্দু শাস্ত্কারগণ আপনাদ্দিগকে যেষন 
হুর্য। পৃত্র মন্থুর সম্তান বলিয়। পরিচয় দেন, অসভ্য অথক! 
শ্লেচ্ছাদি জাতিকেও তক্রুপ মানব বলিয়াই শ্বীকার করেন; 
অতএব তাহার। অনে।র উপরে বংশ মর্ধ্যা্দ। স্থাপন জন্য এ 
অস্থাভাবিক কল্পন। করেন নাই, সুতরাং তাহাদের প্রকাশিত 
শাস্ত্রে যে চন্দ্র, ছুর্য্য, ভূগু, বশিষ্ট, দীর্ঘতম। প্রভৃতিকে মানব 
বংশের আদিপরুৰ বলিয়। নির্দেশ গ্ধরা হইয়াছে, তাহাতে 
অবিশ্বাস কর! নিতান্ত অবিবেচনার কার্য । 

যখন বিজ্ঞান দারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে এমন €কান 
কাল ছিল যখন মনুষ্য জাতি ছিল ন!, পরে মন্থুষ্য হইয়াছে; 
তখন মন্তুষ্যের আদি পরুষকে কোনরূপ অমানুষ বলিয়াই 
স্বীকার করিতে হইবে । ঈশ্বর যে আন্ত আন্ত অসভ্য অশি- 
ক্ষিত নর নারীকে সাই করিয়! স্বভাবের নিয়ম অতিক্রম 
করেন নাই, তাহ। বিজ্ঞানের কথ।। মনুষ) শিশুকে প্রতি- 
পালন করিতে হইলে ঈশ্বরকেও মন্ুষ্যবৎ সাজিতে হইত; 
তাহাকে শীত, বাত, উন্তাপ অতিবৃষ্টি ও হিংস্র জন্বগণ হইতে 
রক্ষ। করিবার জন্য এবং তরল ও লঘুপাক আহার্ম) মুখে 
ঢালিয়! দিয় বাচাইবার জন্য অশ্বাভাবিক উপায় সকল 
অবলম্বন করিতে হুইত; কিন্ত তিনিযে এরপ স্বভাব বিকু্ধ 
কাজ করিয়াছেন, তাহা বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবে না। 
ডাঁফইনের কষ্টিতস্থে যখন বহু গোলফোগ তখন তাহ। বনু 
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গ্রমাণিত শাস্তীয় সৃষ্টি তত্বের বিরুদ্ধে স্বীকার করা কখনও 
বুদ্ধিমানের কার্ধা নহে । অতএব শাস্্াছসারে চা ছুধ্যাদি 
হইতেই মানব বংশ প্রবর্তিত হওয়ার কথা অবশ্য হ্থীকার্যয। 


টক ০০০ 


সষ্টি-রহস্য। (৬) 

চ্তর হূর্ধ্য গ্রভৃতি হইতেই যে পার্থিব মানবাদি জাতির 
উৎপত্তি হইয়াছে, তাহ! আগুনিক লোকের বুঝিতে যত 
অসম্ভব বোধ হয়, পুর্বে সেরূপ হুইত না; সেরুপ হইলে 
পৃথিবী শুদ্ধ প্রাচীন জার্তির কখনও তাহ! বিশ্বাস করিতেন 
ন!। চন্দ্র শর্ণ।াদির মত দীর্ঘজ্ীবিতা চন্দ্র হুর্যণাদির মত আকাশ 
মার্গে গতিবিধি পূর্বতন লোকদিগের প্রতি এন্সপ বর্ণনা, 
সকল দেশের প্রাটীন ইতিহাস অথক! কিন্বদ্ভীতেই প্রাপ্ত 
হওয়! যায়। আশার এ সমস্ত গুণগুলি এমন ধারাবাহিক 
রূপে কাময়! কমিয়! বর্তমান মানবের সাদৃশ্যে আইসার 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! যায়, যাহ। বিবেচনা করিতে শেলে বুদ্ধি 
মান ব্যঞ্জিকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে বে. চক্র শুর্ধ্যা- 
দির সেই সকল গুণ হইতে বিচ্যুত হইয়া হইয়াই বর্তমান 
মানব এই ছর্দশায় উপনীত হইয়াছে । পাশ্ঠাতা জাতি সমৃ- 
হের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও অভিনব থৃষ্ট ধর্ম প্রবর্ক বাই- 
বেলে যদিও চক্্ হুরধর্তাফি হইতে মহ্ুষ্যোতপত্তির প্রসঙ্গ নাই, 
বরং গ্রহ নক্ষজাদি পূলাত্সম বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাতে অত্ভি 
যত্থে তাহা গোপন কৃর! হুইরাছে) কেবল মুনবস্ধ রক্ষার অন্- 
রোধে আদি মনকে দম নামে ও বৈবস্বত মন্থকে “হ্ছ' নামে 
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প্মরণ করা হইয়াছে? জুপিটর, টুইই গ্রতৃতির পৃজক মগ্তলীকে 
বহুযড়ে নিগৃহীত কর! হইয়াছে; তথাপি সেই বাইবেলে৪ 
দেখিবেন; শুর বয়স হইয়াছিল, সহ্শ্র বৎসর, তীঁহার পুত্রের 
বয়স নয় শত বৎসর, নাতির বয়স ৮ শত বং্নর -এইক্পে 
ক্রমান্বয়ে কমিয়! কমিয়। বাইবেল লিখিবার সময়ে মানবের, 
বয়স ২। ৩ শত' কৎসরে দাড়াইয়াছে। বল! বাহুল্য, তখন- 
কার লোকের এরূপ বয়স প্রত্যক্ষ ঘটনা! অথবা বিশ্বাস যোগ্য 
প্রামাণ্য বিষয় না হইলে মিছামিছি অস্বাভাবিক কল্পনা 
করিয়। উদ্দিষ্ট নবধর্ধ প্রবর্তক মতের বিকুদ্ধবাঁদ প্রচার কর! 
হই না। অতএব পূর্ববধর্তাদিগের বয়স যে এরূপ অত্যন্ত 
অধিক ছিল, তাহা নব্যমতের উপাদান উরি দ্বারাও 
প্রতিপন্ন হইতেছে। 

আমাদের অনংখ্য শান্ত্রসমূছের পরম্পুরে অন্যান্য বিষয়ে 
যদিও বু বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তথাপি এবিষয়ে সকলেই 
একমত। সকল শাঙ্জ্রেই দেখিবেন, শুর্ধ্যপুত্র মন্থ বর্তমান 
মানব বংশের আদিপুরুষ, তাহার পুত্রগণ এই ভারত" 
বর্ষেই অযোদ্ধ! প্রভৃতি নানাদেশে বাস করিতেছিলেন : 
উাহাদের কোন কোন পুত্র .ভারতবর্ষে স্থান ন। পাই 
অন্যান্য দেশে গিয়াছেন; পুর্ববস্তাঁ সেই মানবগণ কখনও 
কথনও নভোমগুলেও বিচরণ করিতেন; তাহার! স্ীয় 
তেজ কখন কখন স্বর্গের দেবতার্দিগকেও অতিক্রম করি- 
তেন; তাহাদের্বযস, চন্দ্র শ্র্যাদির ন্যায় লক্ষ লক্ষ সহত্র 
সহত্র বংসর ছিল, ইত্যাদি।” এ সকল' ক্ষমত! যে ক্রমে 
কমে কষয়গ্রাপ্ত হইয়াছে; বিবিধ শন: হইতে আমর সে, 


ধা ৩৫ ) 


প্রমাণও বহু প্রাপ্ত হইয়াছি। শান্ত্রসমূছে দেখিবেন ; শুর্য 
বংশে মান্ধাতা পর্যযস্ত ও তাহার পুর্বপুক্ষগণ সকলেই জাপন 
বলে আকাশে বিচরণ করিয়াছেন, কিন্ত পরবর্তী কাহারও 
যে তঁক্ষমত। ছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই! বরং ত্রিশ- 
হুকে শ্ব্গে স্থান দেওয়ার জন্য বিশ্বামিত্রের বহু তপস্যা ব্যয় 
করিতে হইয়াছিল; ত্রিশস্ু কেবল বিশ্বামিপ্রের অসাধারণ 
অনুগ্রহে দক্ষিণ আকাশে (নিয়দিকে মস্তক ও উর্ধে গদ 
বিশিধ্ একটি জ্যোতিষ রূপে )স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার 
পূত্র রাজা হরিশ্ন্রও বহু দান যজ্ঞ তপস্যাদির বলে স্বর্গে স্থান 
পাইয়াছেন; ইহার পাব আর কেহই আপন বলে আকাশে 
যাইতে পারেন লাই। ইহার পরে সগর, রখু দশরথ প্রভৃতি 
অতীব প্রবল প্রতাপ বলিয়। কথিত ইইলেও তীহারা নিজ্জ- 
বলে আকাশে যাইতে পারেন নাই, তবে দেবতাদিগের 
প্রয়োজন মতে কাহাকে কাহাকে দেবযানে করিয়া! আকাশে 
নেওয়া হইয়াছে মাত্র। আকাশে গমনের কথা যদি কবি- 
কর্ন! হইত, তবে মান্ধাতা প্রভৃতি অপেক্ষাও অধিকতর 
রূপে বর্ণিত সগর, রঘু, দশরথ গ্রভৃতিকে স্বীয়বলে আকাশে 
বিচরণ করাইয়া কবি পরিতৃগ্ী হইতেন | কিন্তু যাহাকে বে 
ও দিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, ধতিহাসিক ব্যক্তি: 
তাহাকে সে গুণ দিতে পারেন না, বলিয়াই সগর প্রভৃতির 
সে ক্ষমতা উল্লেখ ইয় নাই; এবং বিশ্বাম যোগ্য সত্য ঘটন। 
বলির়াই ষান্ধাত। প্রভৃতির পক্ষে সে ক্ষমতা*উল্লেথ করিতে 
ইতিহাস লেখকের ক্লোন সঙ্কোচ জন্মে নাই 

চন্্রবংশে নহুষ্ শ্ব্র আধিপত্য লাভ করিষ্াচ্ছিলেন, 


(৩৬ ) 
এবং তিনি আপন বলে সধর্ধি মগ্ডলেন্রও উদ্ধ আকাশে 
বিচরণ করিতেন ? মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি তাহ'তে ক্রুদ্ধ হইয়1 
যে অভিসম্পাৎ করেন, ভাহাতেই তিনি সর্পাকারে পরিণত 
হইর] ভূমিতে নিপতিত হন। নছষের পুত্র ষযাতি শুক্রগ্রহের 
কন্যা দ্েববানীক্ষে বিবাক্ক করিয়াছিলেন এবং আকাশে 
বিচরণ করিতেন। তাহার গ্রহের ন্যায় তেজ ও ক্ষমতা্সি 
দেখিয়াই শুক্রনদ্দিনী ততপ্রতি আশক্তা হইয়াছিলেন। যযা- 
তির পরে আর কাহারও সন্দদ্ধে স্বীয়বলে আকাশে পর্যটন 
প্রসঙ্গ আমরা শাস্ত্রে দেখিয়াছি বলিয়। মনে পড়ে না। কিন্ত 
হুম্মস্তের সময়ে যে নিশ্চয়ই লোকের এ ক্ষমত। রহিত হইয়া- 
ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে। শকুস্তলা ছুম্স্তকে বলি” 
হাছিলেন) “তুমি আমার মহিম। জাননা; তুমি ভুমিতে 
বাপ কর, আমি ম্বগ ও ভুবলোকে পর্যটন করিতে পারি 
ইত্যাদি" । চন্দ্র হইতে যযাতি পঞ্চম পুকষ অধস্তন, সুতরাং 
বযাতিতে চন্দ্রের ক্ষমতা কতকটা ছিল, কিন্ত একবিংশতি 
পুরুষ অধন্তন ছুন্সস্তের চঙ্ছোচিত ক্ষমতা হাস হইয়াছে, 
স্থতরাং তাহাকে অবলার নিকটেও তিরস্কার গুণিয়। সহা 
করিতে হইল।, তিরস্কারকার্িণী শক্ুম্তলা যে বিশ্বামিঘ্রের 
কনা, তিনি চত্ররের পঞ্চদশ পরুষ অধস্তন, অথচ অসাধারণ 
ঘোগবলে বলীয়ান, সুতরাং তাহার আকাশাি সর্বত্র বিচরণ 
কমা ছিল) তাহার ওরষে ও স্বর্জোকাদি সর্ধত্রচাক্জিণী 
মেনক অন্পরার গর্তে উৎপতি হেস্ছু শকুত্তলারও সে ক্ষমত। 
ছিল; সে জন্যই তিনি স্থাষীর প্রতি সন আম্পর্ছা করিতে 
সাহসী হইয়াছিলেন : শকুস্তলা আপেন্ধা কৃছত্্র গুণে সুখর। ও 


( ৩৭ ) 


কাঠা হইয়াও দেবযানী ষযাঁতিকে অমন কখ। বলিতে সাহলী 
হয়েন মাই যেহেতু বযাঁতির সে ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। পৌঁক্া- 
শিক ইতিহাস যদি কবিকল্পনা! হইত, তবে সাধ্বী সুশীলা 
শকুত্তলার মুখে গুরূপ আম্পর্া প্রকাশ ন! পাইয়! পৌনাণিক 
সত্রীগণ মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিদানীষা গেবষানীর মুখে এ 
আম্পর্থা গ্রকাশ পাইত। 
যেবিষু পারিষদ ভয়-বিজয় অভিশপ্ত হইয়। হিরণ্যাক্ষ 
ভিরণ্যকশিপু ও রাবণ কুস্তকর্ণ হইয়াছিলেন, তীাহারাই জন্মা- 
স্তরে শিশুপাল ও দস্তবক্র হইয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্য- 
কশিপু সুর্যের বৈমাত্রের হবাতা, রাবণ কুস্তকর্ণ ছুর্য্যের "ন্যায় 
রক্ষার অধস্তন চতুর্থ পুরুষ; ইহার অনায়াসে শ্বগমর্ত্য 
রসাতল অর্থাৎ আকাশের জ্যোতির্ধয় বহু ক্ষমতাপন্ন গ্রহ- 
জ্যোতিক্ক প্রভৃতি, পৃথিবীবাসী সমস্ত প্রাণী ও ভূগর্ভস্থ লোক 
সমূহকে পরাজয় করিয়া ফিরিতেন ; কিন্তু শিশুপাল দস্বক্র 
রূপে তাহাদের আকাশে পাতালে যাওয়ার ক্ষমতাও হয়নাই, 
সেই সকল লোকবাসীদ্দিগকে পরাজয়ের প্রসঙ্গও হয় নাই। 
শিশুপাল দস্তবক্র হুম্বস্তাদি অপেক্ষাও বনুপুরুষ পরে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাদের রাবণ কুস্তকর্ণের আত্বাই 
সময়োচিত ও বংশোচিত স্বভাবানুসাঁরে প্রায় আধুনিক 
মানবরূপে পৃথিরীস্থ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রাজের উপরে আধিপত্য 
চালাইয়াছিলেন। ইাদের ইতিহাস কবিকল্পিত হইলে কবি 
রাৰণ কুস্তকর্ণাদির ন্যায় শিশুপাল দস্তবঞ্রীদিকেও শ্বস্ত্য 
রসাতল বিজয়ী অন্তি বড় ছুর্দাত্ত করিয়া ভূলিতেন। পুরাণ 
সমূহে সমধিক কস্ততি রূপে ঘাঁপরের শেবাংশেক্, অর্থাৎ 


( ৬৮ ) 


শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কালের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। এই 
সনয়ে জরাসন্ধ, ভীগ্ম, কর্ণ, ভগদত্ত গ্রভৃতি অসাধারণ ক্মমতা- 
পর অনেকের অনেক গণ উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্ত যদি 
প্রাচীন ইত্তিহাস কবিকন্পসিত হইত, তবে ইহার! নভোমগুল 
পর্যযটনক্ষমরূপে কল্পিত না হুইয়। সেই যযাতির সমকালীন 
লোকদিগকে এ ক্ষমতায় কল্পন! করা হইবে কেন? এদ্দিকে 
কেবল অঞ্জন দেব-প্রদত্ত রথের সাহায্যে আকাশ মগুলে 
গমন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সে ক্ষমতা দেবতা- 
দিগের আয়ন ছিল; তিনি নিজ উপকারের জণ্য সে ক্ষমত। 
প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। জরাঁসঙ্গের পিতামহ উপ- 
রিচর রাভাও তর্জেপ দেবরথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু উপ 
রিচর রাজাকে মিছামিছি এ রথে চড়ানে যে কবির কোন 
উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না! 
অতএব দ্লেখা যাইতেছে, পৌরাণিক কথ কল্পিত নহে; সত্য 
সঙাই অতি পুর্বকাঁলের লোকেরা চন্দ্র হুর্যযাদির ন্যায় আপন 
বলে নভোমগ্ডলে বিচরণ করিতে পারিতেন। 

চন্দ্র ছুর্য্যাদি যেমন বছ লক্ষ লক্ষ বর্ষ যাবৎ বর্তমান রহি* 
যাছেন, তজ্প তাহাদের বংশধরগণও যে বহুকাল জীবিত 
থাকিতেন, তাহার সহজ্র সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া বাস়্। 
পরশুরাম, বিভীষণ, হনুমান, জান্ুবীন অশ্বখাম! প্রভতিকে 
বর গ্রভাবে চিরজীবী কর! হইয়াছে বটে, কিন্তু তত্তিন্ন আরও 
বছুসংখ্যক মহাপুক্থাকে যুগযুগীত্তর পর্য্যন্ত দেখান হইয়াছে। 
যাহার! এক ব্)জ্ব জীবনে ৫০ | ৬০ পুরুষের অস্তিত্ব দেখিয়! 
পৌর্ঝাপূর্ম্য নির্ধারণে হতভম্ব হন, তীাহক্দের বুঝা উচিত য়ে, 


( ৬৯ ) 
যেমন এক হৃর্ষের জীবনকালে লক্ষ লক্ষ পুরুষ পরম্পরা'র 
আবির্ডাবে কোন সন্দেহ হয় না, তক্্রপ হুর্ধ্যের অধস্তন 'ঘকটি 
পুরুষের জীবনে ৫০ | ৬ৎ ব! শত সহ পুরুষ ক্রমাস্বয়ে জদ্ম- 
গ্রহণ করিলেও কোন সন্দেহ হওয়! উচিত নহে । যে বশিষ্ 
খষি এখনও সপ্তর্ধি মগলে অবস্থান করিতেছেন, আমর 
নিত্য ধাহাকে দেখিতেছি, তাহাকে চন্দ হুর্য্যবংশীয় ৫* 1 ৬০ 
পুরুষ-পরম্পরার পৌরোহিত্য করিতে দেখিয়। বিম্বয় জন্মিবে 
কেন? যেহউক, আমর। এখানে গুটি কত দৃষ্টান্ত সবার] 
প্রাচীনর্দিগের বয়সের প্রমাণ প্রদর্শন করিব। 
যযাতি রাজ! শুক্রাচার্য্যের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া দেব- 
যানীর সহচারিৰ দৈত্য নন্দিনী শশ্ষি্র প্রার্থনাক্মে ততসহ - 
বাসে পুত্রো্পাদন করিয়াছিলেন, এই জন্য শুক্রাার্য্য অভি- 
শাপ দিলেন যে, “তুমি জরাগ্রন্ত হও।* তখনই যধাতি 
জরাক্রান্ত হইয়া অন্ননয় বিনয় করাতে গুক্র আদেশ করি 
লেন, “তুমি এই জর! যাহাকে ইচ্ছ। প্রদান করিয়া তাহার 
ফৌবন তুমি প্রাপ্ত হইতে পারিব'। যযাতি তদন্ুসাঁরে যছু 
প্রভৃতি পাঁচ পুত্রকে একে একে বণিলেন, প্তুমি এক সহস্র 
ব২সরের জন্য আমারঞ্জর! গ্রহণ করিয়। তোমার যৌবন 
প্রদ্দান কর, সহশ্র ব্সর পূর্ণ হইলে পুনরায় আমি জর গ্রহণ 
করিয়! তোন+কে যৌবন প্রদান করিব, এবং আনার রাজোর 
উত্তরাধিকারী করিব।” যছ প্রভৃতি চারি জনেই পিতার 
সে কষ্টকর আদেশ রক্ষা না করিয়! অভিশাপ প্রাপ্ত হইলেন, 
কিন্তু পর্ব কনিষ্ঠ গ্করু তাহ! শ্বীকার করিয়! এক সহশ্র বৎসর 
জর! ভোগ করজ্* পিতার অনুগ্রহে পুনরায় যৌবন,ও রাজ্য 
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লাভ করিলেন। এখন পাঠক বিবেচন করন, বধাতি পা 
পুত্রের পিতা হইয়াও যৌবন দশায় উপনীত কনিষ্ঠ পুত্রকে 
এক সহ্শ্র বৎসর জরা-দিয়! তাহ। হইতে পুনরায় ছর। গ্রহণ 
করতঃ আরও দীর্ঘকাল তপস্যার্দি করিলেন সুতরাং তাহার 
বয়স সহত্র বৎসরাপেক্ষাওড অনেক অধিক বোধ হয় কিন! ? 
কি বদি পূর্ব্বে বলিতেন যে, যযাতির অথবা তাহার লম- 
কালিক লোকের বয়স বন্ধ সহজ ব্সর ১” এবং সেই কথা 
প্রমাণ করিবার জন্য সহ্শ্র বৎসরীয় জক্নার উল্লেখ করিতেন, 
তবে তীহার একটা কল্পনার উদ্দেশ্য বুঝ! যাইত; কিন্তু ভিন্ন 
ভিন্ন পুরাণের প্রচারকগণ কেহই খুণাক্ষরে সেই অভিপ্রায় 
প্রকাঁশ করেন নাই। লোকে যাহা সম্ভব মনে করে না, তাহ! 
তিনি মিছামিছি লিখিবেন কেন? তিনি এ জরার কাল 
মহত বৎসর ন। বলিয়। পঞ্চণশ বংসর বলিলেও তাহার দীর্ঘ. 
কাল রূপে বুঝাইবার উদ্দেশ্য সাধিত হইত। বিশেষতঃ প্রিয় 
পুত্রকে হাঁজার বৎসরের কথা বলিয়! সন্ত্রাসিত না করিয়। 
অতি অল্প কালের কথা বলাই সঙ্গত হইত। এত দ্বার! কি 
ইহাই বুঝ যায় ন! যে, তৎকালীন লোকের বয়ঃক্রমে সত্র 
বৎসর অতি অল্পকাল ? 

মহাভারত কৃষ্ণ দৈপায়নের রচিত। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন.বেদ- 
ব্যাস নামে ষে একজন অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, 
স্বহাভারতই তাহার প্রমাণ। তিনি সত্যবভীর জ্যেপু । 
সত্যবতীর তৃতীয় পুত্র পত্ীত্রয়্ সঙ্গ যৌবনের অপব্যবহার 
করতঃ কতকাল নস্মারোগে কষ্ট পাইয়। ওঅপৃত্রক ঘ্ববস্থায় 
প্রাথত্যাগ করেন । ব্যাষ মাতার অন্থরোধক্র বিধব। ভ্রাভৃ- 
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বধূতে উপগত হইয়া ক্রমান্বয়ে তিন পত্রের জন্ম দাত! হম । 
তাহার মধ্যম পুন্ধ পা অভিশপ্ড হইয়াছিলেন ) তিমি যৌবন 
গত প্রায় দেখিয়! পত্রীদ্বয়কে দেবতা সবার ষন্তানোতৎ্পাদনে 
নিযুক্ত করেন। তৎকালোতপন্ন ধনঞ্জয প্রভৃতি পুত্রগণ যৌ- 
বনে উপনীত ও অস্ত্রাদি বিবিধ বিদ্যায় কৃতী হইয়া! দীর্ঘ 
কালের জন্য দেশাস্তরিত হন। ইহার পরে ধনঞ্জয়ের অভি- 
মন্থ্যনামে পুত্র হয়। আভিমন্থ্যর পুত্র পন্নীক্ষিৎ ; পরীক্ষিতের 
পুত্র জন্মেজয় । জম্মেঞ্জয়ের পুত্র শতার্নীক এৰং অশ্বমেধ 
দত্ত নামে পৌত্র হইবার পরে জন্মেজয় মহাভারত শ্রবণ 
করেন। সেই কৃষক ছৈপায়ন বাসদেবই বৈশম্পায়নকে"মহা- 
ভারত পাঠ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । অতএব দেখ! 
যাইতেছে, তাহার অধস্তন অষ্টম পুরুষ যখন উৎপন্ন হইয়াছে, 
তখনও তিনি জীবিত ও চলিয়া ফিরিয়! বেড়াইয় থাকেন | 
অষ্টম পুরুষ জন্মিবার সময়ে ব্যাসদেবের অন্যুন ২ শত বৎসর 
বয়স নিশ্চয়ই হইয়াছিল। ইহারও বছ শত বর্ষ পরে শ্বস্করা- 
চার্ধে।র সমকালে ব্যাস মুনিকে বিশিষ্ট লোকের! যে দেখিয়া" 
ছেন, তাহার প্রমাণ আছে। অতএব ব্যাস খধষি এখন 
আছেন কিনা, ন! জর্দনলেঞ তিনি ১৭। ১৮ শত বৎসর থে 
জীবিত ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ব্যাস খধিকে 
আমরা ত্বাপরের শেষাৎখ হইতে দেখিতেছি বলিয়া যে তিনি 
স্বাপর যুগের নির্দিষ্ট আম্মু প্রাপ্ত হন নাই, তাহার কারণ এই 
যে তিনি ছ্বাপরের শেষাংশে যে পরাশর ধধি হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছেন, সেই পরাশর খধি আকাশস্ক সপ্তর্ধির অন্যতম 
ৰশিষ্ট খবির পেত 7 এ মবস্তরে এ বশিষ্ট খষি ছুর্ধ্য সহোদর 
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মিত্রাবরুণের পুত্র; অতএব কৃষ্চদ্বৈপায়ন -শুর্যোর অধস্তন 
পঞ্চম পুরুষন্থানীয়, এততিন্ন তাহার যোগবলও দীর্ঘায়ুর অন্য- 
তম কারণ হইতে পারে, কিন্ত আভিজাত্য বলই যে মুখ্য 
কারণ এবং তাহ! যোগবলেরও সহাক্, তথ্থিষয়ে কোন মন্দেহ 
নাই। 


সহ হত উদ 


সষ্টি-রহস্য | (৭) 


বাহারা এতকাল চচ্্র-ুর্য্যবংশীয় নৃপতিকুলের সম্মান 
করিয়া আসিয়াছেন, আপনাদ্দিগকে হ্ৃর্যযপুক্র মন্ধর সন্তান 
বলিয়া গৌরব করিয়! আসিয়াছেন, আপনাদের গোত্র-প্রবরে 
জঙিরা, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ জ্যোতিফের নান প্রয়োগ 
করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন, সেই প্রাচীন হিন্দু সন্তানের 
নিকটে গ্রহ জ্যোতিষ্ক হইতে মানবোত্পত্তি ব্যাথা! করা 
নিতান্ত অনাবশ্যক; কিন্তু যে সকল অর্বাচীন জাতি পুর্ব 
পুরুষদ্দিগের পৌরব কিছুমাত্র অবগত নহে, তাহাদিগকে এবং 
তাহাদের শিক্ষালাভে দিশাহারা কোন কোন হিন্দু বংশ. 
ধরকেও বুঝান আবশ্যক হইয়াছে ষে, মন্থষ্য জাতির উংপন্থি 
বানর হইতে হয় নাই,--মন্ুধ্য জাতিকে ঈশ্বর-কুস্তকার মাটি 
ছেনিয়াও গঠন করেন নাই, মনুষ্যজাত্তি এ চন্দ্র পুর্ধ্য 
প্রভৃতি জ্যোতিস্কগণ হইতে সমুভূত হইয়া অন্নে অল্নে বর্তমান 
আকার প্রকারে উপনীত হইয়াছে। চন্দ্র ছু্ধ্য প্রভৃতি 
জ্যোতিষ্কগণ বাহাণাংশে মানবদেহের নশায় জড় হইলেও 
প্রকৃতপক্ষে জড় নহে) মানবদেহে যেমন *সর্কপ্রকারে জড়ের 


(৪৩) 


লঙ্গণ প্রকাশ পাইলেও ইহাহইতেই ইচ্ছাশক্তি কার্ধ/ক্ষম হয়, 
তদ্রুপ চত্্র কুর্ধযাদির বাহা অবয়ব জড় হইলেও তীহাদের 
ইচ্ছাশক্তি ও কার্ধ্ক্ষমত। যথেষ্ট আছে । হিন্দুর জীবন সম্বল 
ধর্মকর্ের পরম সহায় সমূদয় শাস্ত্র এ সকল জ্যোতিকগণের 
ইচ্ছাশক্তি ব1 কার্য্যক্ষমতার লাজ্ল্যমান প্রমাণ। কোটি 
কোটি বর্ষ হইতে কোটি কোটি সুধীবর্গ ঘে সমস্ত শাস্ত্র পরম 
শরন্ধাসহকারে মানিয়। আসিয়াছেন; তাহার অধিকাংশই এ 
জ্যোতিষ্কগণের উপদিষ্ট। 

এ হুর্যদেবের উপদদেশ,অবলম্বন করিয়া শর্ধযসিদ্ধাস্ত নামক 
জ্যোতিথগ্রস্থ প্রণীত হইয়াছে। এ সপ্তর্ধিমগল মধ্যবত্তীঁ 
অঙ্গির! খধির উপদেশ অবলম্বন করিয়া অঙ্গিরা সংহিতা; 
ই অ্রিখধি হইতে অত্রি সংহিত।; এ বশিষ্টথধি হইতে বশিষ্ট 
সংহিতা ; এ শুক্রগ্রহ হইতে শুক্রনীতি ও উশন। সংহিত1) 
এ বৃহম্পতিগ্রহ হইতে বুহম্পতি সংহিতা,_-এইরূপ আমা" 
দের সুপরিচিত জ্যোতিক্গণই অনেক শাস্ত্রের উপদেষ্টা । 
তত্ভিনন অন্যান্য শান্ত্রকারগণও যে অনেকে এখন জ্যোতিষ. 
রূপে নভোমগুলে অবস্থান করিতেছেন, তাহারও প্রমাণ প্রদ- 
শন করা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ কর্ণেল উড প্রণীত রাজস্থান 
' দেখিবেন; ভারতীয় রাজকুলাগ্রগণ্য উদয়ুপুর রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা বাপ্পারাও যে মহাপুরুষের কপাকট'ক্ষ লাভ করিয়! 
তেমন ক্ষমতাপনন হইয়াছিলেন, সেই মহর্ষি হারীত তাহারই 
সমক্ষে ক্রমে ক্রমে উর্ঘ আকাশে উথিত্ত হইয়। দৃষ্টিপথ অভি- 
ক্রম করিয়াছিলেন + মহর্ধি হারীত, হারীঠ সংহিতাঁর উপ- 
দেষ্টা ৷ এই প্রর্তিহার্সিক ঘটন। বাপ্রারাওর অসা"ারণ ক্ষমতার 
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সলে এমনভাবে সম্পৃক্ত, হাহা অবিশ্বাস করিলে গুরুতর 
ভ্রম করা হয়। মহর্ষিহারীত পৃথিবীবানী হইয়াও যেন্ধপে 
অস্তরীক্ষে গমন করিয়াছিলেন, তরঞ্জপ অভি পূর্বকালীন 
আরও বহু যোগীপুরুষ যে অস্তরীক্ষে এ ছুনিরীক্ষ্য জ্যোতিস্ক 
মণ্ডলী মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার বহু প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

মহ প্রভৃতি যে সকল মহাপুরুষদিগের নাষে যে সকল 
শাস্তগ্রন্থ পরিচিত হইছেছে, তৎসমুদার় তাহাদের শান্তকর্তত্বের 
যে অথগুনীয় গ্রমাণ তাহ! কোন বিবেচক ব্যক্তি অস্বীকার 
করিতে পারে না। যে মন্থসংহিতার উপদেষ্টা মন, বরঙ্জার 
অবয়ব অন্তর্বন্ভী থাকিবার কালে ভূও মরীচি প্রভৃতি উৎপঙ্ন 
হওয়াতে আপনাকে উহাদিগের উৎপাদক বলিয়া! প্রকাশ 
করিয়াছেন, সেই হুর্ধ)-পিতম্হ-মরীচির জনক মন্থুকে প্রাচীন- 
গণ কখনও কষুপ্র মহৃষ্য স্বরূপ মনে করেন নাই। মনুসংহিতা 
যের্মন সমস্ত আর্ধ্জলাতির শিরোধাধ্য, তজ্জপ মহাত্মা মনও 
অতীব যান্য। হুর্ষের প্রপিতামহ এই মনকে গুর্য/াপেক্ষাও 
বৃহণ্ড জবয়ব বিশিষ্ট অন্তরীক্ষবামী মনে করায়, বোধ হয়, 
কাহারও আপত্তি হইতে পারে না । এইরূপ অন্যান্য শান্ত্রও 
যে সেই অস্তরীক্ষবাসী মহাসত্ব মহর্ষিগণের উপদেশ অবলম্বনে 
প্রণীত, তাহার সবিশেষ এমাণ শান্তর সমূহেই বর্তমান। বস্ততঃ 
কলিফাল-প্রভাবে সেই ম্বর্গীয় মহিমা, বিচ্যুত আধুনিক মানব, 
অস্তরীক্ষবাসীদিগের সঙ্গে আপনার্দের যতদুর জসাদৃশ্য ও 
আবশ্বন্ধভাব মনে করে, পূর্ববর্তী লোকের! তাহা কখনও 
ফর্নিতেন না। কলি প্রবৃত হইবার পুর্বে আস্তরীক্ষবাসীদের 


(52৫) 


সঙ্গে পৃথিবীবাসীদিগ্রের বহুরধপে সম্পর্ক ছিল রলিয়াই তখন 
অন্তরীক্ষধাসীপ্দিগের শান্ত কর্তৃত্বে কেহ অবিশ্বাস করে নাই। 
সেক্সপে সম্ভাবিত সম্পর্ক না থাকিলে শান্তরকর্তৃগণও গ্রহ 
জ্যোতিস্কগণের নামে আপনাপন বহ্বপ্রয়াস সম্পন্ন শান্ত্রগ্রন্থ- 
গুলিকে অভিহিত করিয়! আপনাদের কৃতিত্ব বিলোপ করি- 
তেন না, ও অস্বাভাবিক বর্ণনা হেতু লোকের অবিশ্বাস জন্মা 
ইতে সাহসী হুইভেন ন।) এবং সাধারণ জনগণও তেমন 
অবিশ্বাস্য বিষয়ক গ্রন্থ গুলিকে তেমন মান্য করিয়। আপিতেন 
ন।। যে দেশবাসী তর্ক শাস্ত্রের বিচারে পৃথিবীতে অতুলনীয়, 
সমস্ত দর্শন শাস্ত্র ধাহাদের সম্পত্তি, সেই ভারতীয় ধর্্শান্্র- 
বন্তুগণ নিকটে সেই অন্তরীক্ষবাসীদিগের গ্রস্থকর্তৃত্ব অন্ন 
স্তাবিত ও অবিশ্বাস্য হইলে কি কখনও তাহ! তিষ্টিতে 
পারিত? বল! বাহুল্য যে & সকল দর্শন শাস্ত্রের ছৃত্রকার 
কপিল গৌতম প্রভৃতি মহাপুরুবগণও এ অন্তরীক্ষবাসীদিগের 
সহিত বিশেষ সম্পর্কিতরূপে উদ্ভিখিত হইয়াছেন । বিশ্েেতঃ 
ষে চার্বাক দর্শন, সমস্ত ধন্দকম্ম্ের বিরোধী ; কোন অপ্রত্াক্ষ 
বিষয়ে যে চার্ধাকদর্শনের বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয় না; সেই 
চার্কাকদর্শনে এই অক্তরীক্ষবাসী বৃহম্পতিগ্রহ উপেদেষ্টারূপে 
পরিচিত হইয়াছেন। এমন গুরুতর প্রমাণ থাক! সব্বেও 
রি অন্তরীক্ষবাসীদিগের শান্ত কর্তৃত্বে অবিশ্বাস কর! উচিত ? 
* ধাহাদের উপদেশ অবলম্বন করিয়া! শান্ত্রসমূহ প্রণীত 
হইয়াছে, বর্তমান মানবের সঙ্গে তাহাদের আকৃতি প্রকৃতির 
বহু বৈসাদৃশ্য হইজেও তাহাদের হইতে বর্তমান মানব বংশ 
প্রবর্তিত হওয়াৰ কঁখায় অবিশ্বা হইতে পারে ,না। এ 
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অন্তরীক্ষবাসীদিগকে জড় ভাবিয়া তাহাদের শাস্ত্র কর্তৃত্বাদি 
অবিশ্বাস করায় যে কেবল অহম্মুখত! প্রকাশ পায়, তাহা 
বিষেচক ব্যক্তিকে অবশ্য শ্বীকার করিতে হইবে। যখন 
ব্চ্ই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার পদার্থরূপে পরিচিত হইতেছেন, 
তখন তাহার ক্ষত! সকল পদার্থে ই থাকা স্বীকাধ্য। বিশে 
যতঃ যখন নব্যবিজ্ঞানের হ্বীকৃত উপাদান গুলিদ্বারা মন্ধুষা, 
পণ্ড, পক্ষী, গাছ, পাথর প্রভৃতি জগতের সমস্ত পদ্দার্থই 
গঠিত হইয়াছে বল! হয়, তখন সেই সকল পদার্থ মানবরূপে 
পরিণত হুইয়! ইচ্ছ। শক্তি প্রভৃতি পরিচালনা করিতে পারে, 
অথ গ্রহ জ্যোতিক্করূপে পরিণত হইয়া সেই ইচ্ছ। শক্তি 
গ্রভৃতি পরিচালনা করিতে পারে না; ইহ! বল। অধুক্ত । 
আপনাকে বুদ্ধিমান ও শ্রেষ্ঠ বলিয়। মনে করা লোকের 
একট। প্ররূতিসিন্ধ মহাত্রম। যদিও মনুষ্যের সঙ্গে নিত্য 
বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা! হইতেছে, পরীক্ষা অনেক সময়ে আপ- 
নাকে হার মানিতে হইতেছে, তথাপি কেহ আপনাকে 
নির্ধবোধ বলিয়!] স্বীকার করে না । যাহার সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার 
পরীক্ষা! নাই, সেই নির্বোধ বলিয়া! গণ্য হয়। পিপীলিকা, 
মশক, ছারপোক! প্রভৃতি কোন কোন প্রাণীর কোন কোন 
বিষয়ে বুদ্ধি ন্ষ্যবুদ্ধির অনেক অতিরিক্ত পরীক্ষিত হইলেও 
মচুষ্য তাহাদ্দিগকে বুদ্ধিমান বশিয়! স্বীকার করে না। আর 
এ চন্্র হুর্ধ্যাদি-ধাহার। আমাদের বহুদুরে অবস্থিত) বাহা- 
দের বুদ্ধিমন্তার কোন পরিচয় আমাদের পাওয়া অসম্ভব, 
তাহাদিগকে নির্বোধ জড় পদার্থ বন্ছিয়া ভাব। মানবের 
হাভাব্কি ধৃষ্টত। হইতে পারে কিন্তু চিন্তলীলত। ও যুক্তি 
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প্রমাণের কথা নহে। মনুষ্য যে উপার্ধানে গঠিত হইয়া 
বুদ্ধিমতাদি পাইতে পারে, সেই উপাদান গুলিকেই বুদ্ধিষান 
বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে। সেই উপাদান বিশিষ্ট জন্যান্য 
অবয়বের বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যক্ষমতা '্রভূতিতে অবিশ্বাস কর! 
কি নিবৃদ্ধিতা নহে? এইরূপ নিবুর্ণদ্ধতা অবলম্বন করিয়! 
অস্তরীক্ষবাসী গ্রহ জ্যোতিক্কগণের শান্তর কর্তৃত্ব ও মানবের 
পুর্বপুরুষত্ব অস্বীকার করা কি উচিত? 


সপ ভি ও 


সষ্টি-রহস্য। (৮) 

যে কলি প্রভাবে লোক সমুহকে বিকুতবুদ্ধি হইতে দেখিয়া 
রাজ! বুধিষ্টির পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; লোকসমূহ 
মোহাচ্ছর হইবে; সত)কে অসত্য ও অসত্যকে সত্য বলিয়া 
মনে করিবে? ধর্মকে অধর্শ্ম ও অধর্ম্নকে ধন বলিবে; ইত্যাদি 
বিষয় ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ যে কলির ধর্ম বলিয়! পুনঃ প্রুনঃ 
উল্লেথ করিয়া গিয়াছেন, সেই কলি সমুপস্থিত হইয়াছে; 
নতৃবা আমাদের সর্বশান্ত্র সমাদৃত স্থষ্টি রহস্য বুঝাইবার জন্য 
অধিক কথা বলিতে হইবে কেন? ব্রহ্মা্ডের আদি হট গ্রহ 
জ্যোতিত্ত প্রভৃতিকে যে পূর্ববস্তীগণ বহু ক্ষমতা সম্পন্ন দেবত! 
বলিয়া অকুষ্ঠিতচিত্তে উল্লেখ করিতেন, আজ তীহাঙ্গেরই বংশ- 
ধ্রগণ উহ্বাদিগকে* জড় বলিয়। অবজ্ঞা করিবে কেন? তন্ত্র 
গুধ্যের বংশধরগণ আন" শাখামূগকে পিওঃমহ বলিবার জন্য 
লালাগ্িত কেন? ফ্লাত্যেক বিষয়ে যে পূর্ব পুরুষগণের অলৌ- 
কিক পরক্ষদত। প্রন্থাশপা ইতেছে, তাহার্দিগকে অসভ্য কৃষক, 
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ধূর্ত, প্রতারক, প্রভৃতি বলিয়া অবজ্ঞা করা হইবে কেন? শাষে 
পুর্ববর্ভীগণের যে সকল নিদর্শন রহিয়াছে; হ্দি ধীর ভাবে 
তৎ্প্রতি বিবেকবুদ্ধি পরিচালন করা যায়, তবে কি নিশ্চয়ই 
তাহাদিগকে অমানুষ ক্ষমতা সম্পন্ন শ্বগাঁয় দেবত। বলিয়া পুজা! 
করিতে ইচ্ছ। হয় ন1? কিন্ত সে পুজার পরিবর্তে আজ তাহা- 
দের প্রতি অবঙ্ঞ। প্রকাশ কেন ? 

সেই শান্্কর্তাগণ যে এ চন্দ্র হুর্যাদি জ্যোতিষ্ক অথবা 
উহাদের অপেক্ষাণ্ড উদ্ধাতন লোকবাসী কোন প্রকার মহা. 
পুরুষ হইবেন, তাহার প্রমাণ আমরা সমস্ত বিদয। হইতে প্রদ 
শন করিতে পারি; অদ্য আমর! দেখাইতেছি সংস্কতভাষা'ই 
তাহার অন্যতম প্রমাপ। এই সংস্কৃত ভাষা যদ্দি আধুনিক 
লোকের ন্যায় মনুষ্য ছারা গঠিত হইত, তবে কি কখনও এন্ধপ 
স্থুক্পন্ন হইতে পারিত ? মনুৃষ্যের যদি সেই ক্ষমতা থাকে 
তবে আন্দ এত সভ্যতার কালে তেমন একট! ভাষা গঠিত 
হয় নাকেন? মনুষ্য ঠিক যতগুলি স্বর উচ্চারণ করিতে 
পায়ে, আধুনিক সভ্যের মন্তক হইতে ঠিক ততগুলি অক্ষর 
প্রসব হয় না কেন? এখন পৃথিবীগুদ্ধ মনুষ্য ভাষার আদর্শ 
লইযব1 যে তাষ। গঠিত হইতে পারে না, অতি ক্ষুদ্র আর্য্যাবর্তে 
বন্িয়া তাহা কিন্ূপে হইল? “ক* এর পরে “খ* “অ” এর 
পরে “আশ এক্সপ প্রণালী বদ্ধ করিয়া সাজাইতে থে শক্কির 
প্রশ্নোজন ভাঁহা কি আধুনিক লোকের আছে? যরলবু 
এক শ্রেণীতে কেন নির্দিষ্ট হইল, কেঁইবা সম্পূর্ণ বিসদৃশ 
দস্ত্য '“স* এর মিকটে ৮*হ” বর্ণের অবস্থান হইল--এখন কয়টি 
বৈদেশিক সত্য তাহার কারণ আবিষ্ষারত্কক্চিত পারেন ? 
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অক্ষর স্বটি আগে হইঙ্গাছে ন1 ভাব! হি আগে হইয়াছে, 
কিছ! বিজ্ঞান হি আগে হইয়াছে, পূর্বে তাহায়ই মীমাংসা! 
কর! কর্তব্য। ভাষানভিজ্ঞ কোন অসভ্য মনুষ্য দ্বার! কোন 
ভাষার স্থষ্টি হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ ফোথাও নাই। ইংলওাদি 
দ্বেশে এখন ভাষার উন্নতি ঘথেষ্ট হুইয়! থাকিলেও সাধারণ 
ভাষ। হুষ্টি হয় নাই। ইংরেজগণের অসভ্য সায়ফিক পুর্ধপুরুষ- 
গণ যখন সর্পাদির ন]ায় গর্তে বাস করিত, তথন তাহাদেরও 
জীবন যাত্রার উপযুক্ত একটা ভাষা! ছিল। তখন সেই ধোর 
তর অসভ্যতার কালেও তাঁহারা ম্যান, মৌথ, নোস, আই, 
ইয়ার, হাও, নেভেল প্রর্দতি এমন সকল শব রক্ষ! করিম 
ছিল, যন্ারা তাহাদের সঙ্গে ভারতীয় আধ্্যদিগের সম্পর্ক 
থাকা প্রতিপন্ন হয় । স্থভরাং তাহাদের এ ভাষা যে তাহাদের 
অসভ্য সময়ের গঠিত নহে, তাহ! অনায়াসেই স্বীক্কত হইবে । 
ইহার পরে তাহারা রোমাশ-গরুকুলের বেরাঘাতের সঙ্গে 
যে ভীষ! ও রীতি নীতি শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহাই ডাহা 
ঘের বর্তমান ভাষার উন্নতির কারণ। ইংরাজগণ ইদার্নীং 
অনেক নূতন পদার্থ ও নুতন কার্ষের নাম হুট করিয়! থাকি 
লেও যে ভাষা! অবলগন করিয়া এ সকল নাম সৃষ্টি করা যায়, 
সে ভাষার স্থষ্টি করিতে পারেন নাই। পৃথিবীতে নব/মতে 
অনুযুন চারি হাজার বৎসরের ইছিহাস গাছে) কিন্ত কোন 
ইততিহাসেই এমনটি পাওয়! যায় নাই যে, কোন দেশের কোন 
অসভ্য জাতি পূর্বে কিছুমাত্র বথা বলিতে পারিত না; 
তাহার! ক্রমে চেষ্টা করিয়। কথার টি করিয়াছে। পৃথিবী, 
ভর] অসস্ধযজাতি অধ যখন ভাষা ছি একটা প্রাণ 
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৪ হাজার ব্সরের মধ্যে মিলিতেছে না, তখন অসভ্য মানব 
দ্বারা ভাষা হাটি হওয়ার অনুমান কি একাত্ত অপ্রামাধ্য ও 
্রাস্ত নহে? 

মানবন্ধারা ভাষা উৎপন্ন হওয়ার কোন প্রমাণ নাই, কিন্ত 
বিনষ্ট হওয়ার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। মনে করুন, যে ইংরা- 
জের অসভ্যাবস্থ পুর্ববপুরুষ আর্ধ্য-বংশ-সম্ভৃত বলিয়! মীমাং" 
সিত হইতেছে, তাহারও পূর্ধপুক্ষষ আর্ধ্য থাকিবার কালে 
"ত* অক্ষর সম্বলিত শব্ধমূলক ভাষা অবশ্য ব্যবহার করিত, 
কিন্ত ইংলগ্ডে অবস্থান কালে প্রায়োজনাভাব অথচ শিক্ষার 
অভাবে “ত” বর্ণের ব্যবহার ন। থাকায় তন্মলক শব গুলিও 
বিলুপ্ত হইয়াছে । এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের 
ও তৎ্সঙ্বলিত শব্ধের বিলোপ পরিলক্ষিত হয়। এদেশেও 
খ. ৯, য, ব, প্রভৃতি অক্ষরের উচ্চারণ যে পূর্বকার মত নাই, 
তাহ! একটু চিস্তা করিলেই বুঝা যায়। অতএব মনুষ্য দ্বারা 
অক্ষরের হাতি না হইয়া ক্ক্ষরের বিলয় হওয়াই স্থপ্রমাণিত 
হইতেছে । যে মনুষ্য অক্ষরের আরঙ্টা না হইয়া বরং বিলয়- 
কারী বলিয়া প্রমাণিত, সেই মন্গুষয ছার! পূর্বে অক্ষরের হি 
হইয়াছিল, এরূপ অহমান অযুক্ত। এ বিষয়ের প্রমাণ আমরা! 
সহজেই করিতে পারিব। যদ্দি কেহ প্রমাণ 'করিতে ইচ্ছ! 
ফরেন, তবে এ সভ্যতম ইংলগ্ডেই গ্রবেশ করুন। শুথায় যে" 
নিরক্ষর ব্যক্তি সংস্কৃতাদদি কোন ভাষার সঙ্গে “ত" অক্ষরের 
উচ্চারণ শুনে নাই, তাহাকে ভ্বি্ঞাসা করিলে দে কখনও 
তত" অক্ষরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবে না) এবং “ত” না 
থাকাতে তাহার তাহা যে অসম্প্ন আছে; অখব। অন্য ব্যক্তি 
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যে “ত” অক্ষয় বিশিষ্ট ভাবা বাবহার করিতে পারে, তাহ! 
কখনই সে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিবে না। ত অক্ষরটরীফে 
সে চিরলীবন চেষ্টা করিয়াও আবিষ্ষার করিতে পারিবে ন|। 

অভাব বুঝান সম্বেও যে মনুষ্য চিরীবনে একট! অক্ষরের 
আবির করিতে না পারে, সেই মন্থুষ/--যখন অসভ্যাবস্থায় 
অভাব বোধ ছিল না; অভাব চিন্তা করিবার সহার শ্বয্ধপ 
ভাষা! ছিল না; তখন কিরুপে উনপঞ্চাশট! অক্ষরের ছি 
করিয়াছিল? বল! বাহুল্য,--আগে অক্ষর ফুটিলে তবে শব্ব 
ফুটিবে, একটা শব্ষের সঙ্গে আরও অন্যূন একটা শব্দ হইলে 
তবে কথ! বলা চলিবে; ' একজনের হৃষটি করা একট। দুতন 
কথ! অন্য ব্যক্তি যে তৎক্ষণাৎ শিক্ষা করিতে পারে না, 
বালক ও বৈদেশিকগণই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ) সুতরাং কেহ 
কোন নূতন শষ্ষের হৃ্টি করিলেও তাহ! কাজে লাগে ন|। 
বালক যে সকল হিজিবিজি কথ! নূতন সৃষ্টি করে, তাহা কি 
সে নিজেই মনে রাখিয়া থাকে ? যখন ভাষা ছিল না, তখন. 
কার প্রাচীনকে এখনকার শিশু অপেক্ষাও মূর্খ বলিতে হইবে; 
যেহেতু এখনকার শিশুরদিগের নিকটে জনে জনে নান। কথ! 
বলিতেছে,; সে তাহ। শিখিবার জন্য সর্বদা! সচেষ্ট ; সুতরাং 
তাহার মুখে অক্ষর ও শব্ষ সহজেই আসিতে পারে টা কিন্ত 
যেব্যকি জন্মাবচ্ছিন্নে কথা গুনে নাই; সে অতি প্রাচীন 
কুইলেও অভি শিশুর ন্যায় হোঙগ হোঙ্গ। করিয়। ত্রান করা 
অথব! জন্মবধিরের ন্যান্ী “'বো* “বে” কা ভিন্ন আর কোন 
শব্বের উচ্চারণ করিতে পারে না।' বোরার বাক্ষস্ত্র থাকা 
সত্বেও কেবল ঝুঁধরত। বশত; অন্যের উচ্চারণ্‌ শিক্ষা করিতে 
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নাপারিয় চিরজগ্মে নিজে একট! অক্ষরও উচ্চারণ করিছে 
পায়ে না। 

অন্যের মিকট শিক্ষ| না পাইয়া কেবল নিক্গ মন হইতে 
ফোন অক্ষর প্রসব হইতে পারেনা । অতএ্রখ সংস্কৃত্রের উন- 
পঞ্চাশৎটি অক্ষর কখনও মনুষ্যদবার! উন্তাবিভ হয় নাই। 
অক্ষর উদ্ভাবিত নাঁ হওয়ায় মহুয্যত্থীরা ভাষাও গঠিত হইতে 
পারে নাই? বিশেষতঃ সংস্কৃত অথবা অতি প্রাচীন কালীক্ 
শব লমূহ মধ্যে এমন গভীর বিজ্ঞানের উপলবি হয় যাহ। 
অলত্য কেন--অতিবড় গঙিতের পক্ষেও সেই সগন্ত বিজ্ঞানে 
নির্ভয় করিয়া শব কৃষ্টি কর! কঠিন। পূর্বে বিজ্ঞান জানিলে 
তবে তে। শব্ধ ছাষ্টি করা হইবে? যখন ভাষা হয় নাই তখন 
বিজ্ঞানইবা কিরূপে হইল? হঠাং বরং এক আধট। শব 
ফুটতে পারে। মনে করুন, যেন কৃ, ধূ, ভূ প্রভৃতি গোটাকত 
ধাতু প্রথম জন্সগ্রহণ করিঘাছে; কিন্ত কৃধাতৃতে নিম্পর 
কর্তী॥ কর্ধ প্রভৃতি শতাধিক শব্ধ যে নি্ূমে গঠিত হইয়াছে. 
ধ-ধাতুতে নিশ্পন ধর্ত।, ধন্ধ প্রভৃতি বহুদংখ্যক শঙ্বও সেই 
নিয়মে গঠিত হইয়াছে । যাহারা শব্ধ বিজ্ঞান জানে ন। 
তাহার! কি এই নিয়ম ঠিক করিয়া শব্দের নূতন কৃষ্টি করিতে 
পাবে? কেহ হপনত মনে করেনযে, বর্তমান সংস্কতি ভাষ! 
গঠিত হইবার পুর্বে আর একট। ভাষ! স্থিল, তংদাহাষ্যে 
সংগ্থ্‌তের ভাষ। বিজ্ঞান ছৃষ্টি হইয়াছিল । আমরা সংস্কতের 
পূর্বে থে টিক ভাব। প্রাপ্ত হই স্ঠাহাঁতে মাঝে মাঝে অনেক 
শব্ধ পরিলক্ষিত তয়, যাহাতে সংস্কৃত আধুনিক নিয়ম 
্রবুক্ত হয় মাই। কিন্তু মেই সকল শবাষি যে নিয়মের একে- 
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বারে বাহিরে নহে--অন্যন্ধপ নিম হবার। গঠিত হইয়াছে, 
সাহা পাশিনি প্রভৃতি ব্যাকরণে কতকট! পরিলক্ষিত হক 

শব্ের মধ্যে সমস্ত বিজ্ঞান নিহিত। যেম্ম শনৈশ্চর 
নামটি জ্যোতির্বিজানগ্বারা শনৈঃ শনৈঃ (আড়াই বৎসরে 
এক,একটি রাশিতে ) বিচরণ করিতে দেখিয়া নির্দিষ্ট হুই- 
য়াছে, এইক্রপ মাস, খতু, তিথি গ্রভৃতির নাষে জ্যোতি 
জ্ঞান বিশেষরূপে গ্রকটিত হইতেছে । ফে ইংরাজগণ জসভ। 
পুরুষাহক্রমে নেভেল [৪৮ শব্দটি প্রাণ্ত হইয়াছেন, সস্কৃতে 
তাহা “নাভি । বন্ধনার্থক “নহ" ধাতু হইতে এই নাভি 
শব নিষ্পল্গ হইয়াছে। যে পদার্থের সঙ্গে নানাদিক্‌ বিস্তীর্ঘ 
পদ্দার্থগণ সম্বন্ধ. সেই পদার্থকে নাতি বলা হয়। মনুষোর 
নাভির সঙ্গে শান্ত্র মতে শরীরস্থ সমস্ত নাড়ী বাদ্ধ! রহিয়াছে, 
এজনা তাহা নাভি; গাড়ীর চাকার মধ্যস্থ যে কান্জের সঙ্গে 
অর সমূহ হবার! চাকাটিকে বগ্ধন করা হয়, সেই কাষ্ঠের লাম 
নাভি; আর, যে হুর্ষ্যের সঙ্গে আকর্ষণ রূপ রঙ্জু দ্বার! গ্রহগণ 
বদ্ধ রহিয়াছে, সেই হুর্ষ্ের নামও নাভি। হুর্য্ের সঙ্গে পৃশিবী 
ও গ্রহ জেসাতিকগণের বন্ধন সন্বন্ধে বছপ্রমাণ খকু বেদাদি 

চীন শাস্ত্র সমূহে আছে) যথ। ৫-- 
সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথ্থীং অরংনা 
অস্তস্তনে সবিত] দ্যাং অদৃংহ্ৎ। 
খকৃবেদের দশম মগুল ১৪৯ হূক্ত। 

ইহার অভিপ্রায় হই যে, “সবিতা 4 সুর্য) পৃথিবীকে 
রঞ্চযসত ্বার। বন্ধন করিয়াছেন, ও দ্যগকে নিরবলক্বনে রাখি- 
স্গাছেন।” স্থুর্ধ্য কর্তৃক পৃথবী বন্ধনে যখন কোন স্বপরঞ্ছু 
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কল্পনারও অযোগ্য. তখন এ রক্ষু শন্ব আকর্ষণ ব্যতীত গন্য 
কিছুর প্রতিই প্রয়োগ হইতে পারে না| শান সমূহের বহ্ছ- 
স্থানে আকর্মণের পরিবর্তে রজ্ছ$ কেশ, সর্প ও নাগ শব্দ 
ব্যবস্থত হইয়াছে । বস্ততঃ ঞ. সকল পদার্থ আকর্ষণ ধন্ধা 
আত্মারই বিভিন্বরূপ বিকাশ মাত্র। শান্ত্রোক্ত যে সহ মস্তক 
বিশিষ্ট অনস্ত নাগেক্ক এক মন্তকের একাংশে এই বিশাল 
পৃথিষী সর্ধপ বিশ্বুর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন তাছা। অসীম 
জআআপক অনন্ত শহ্বে নির্দিষ্ট সর্বপ-বিষ্তৃত আকর্ষণ ব্যভীত 
আর কিছুই নছে। হুর্ধ্যাধি দেবত। ও অস্থরগণ যে বাস্ুকী 
র্্প রঙ্ভু পার। মন্দর পর্বত বন্ধন কারয়া সমুদ্র মন্থন করিম।- 
ছিলেন, তাহ!৪ এক প্রকার আকর্ষণ। ব্রন্মার যে কেশগুলি 
'্আহি* হইয়াছিল; এবং “ক” অর্থাৎ মস্তক হইতে উৎপন্ন 
হওয়! বশতঃ যে সর্প জননী কদ্ধে নামে খ্যাত, তাহাও আক- 
ধরণ! শিবের যে কেশ কলাপ ব্যোম বিস্তীর্ণ হওয়াতে শি 
রের নাম ব্যোমকেশ, তাহাও আকর্ষণ। এইক্প হুর্দ্যের 
সঙ্গে পৃথিবী ও স্ব্গগাসী গ্রহ-__জেরাতিক্ঞগণ যে রঙ্ছুতে বাধ! 
আছেন, তাহাও আক্ষর্ষপ ভিন্ন আর কিছু নহে। হৃর্ধ্যের 
সঙ্গে এ আকর্ষণ দ্বার! পৃথিব্যাদি বাধ। আছে বলিয়াই হুর্ষ্যের 
নাম নাভি। 

ইৎরাঁজীতে ও চাকার মধ্যস্থ কাষ্ঠকে নেভ. টব্ঘ€ বল! 
হয়। এক্ষণ এই গ্রাচীনাদপি প্রাচীন শব্খটীর প্রতি মনো- 
ঘোগ করিলেই দেখিতে পাইবেন, ইহার মধ্যে শারীর বিজ্ঞান, 
শিল্প, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এৰং (নিউটনের আবিষ্কুদ্ত £) 
জগাকর্মণড়ক নিহিত রহিয়াছে । "আমর! এরূপ বহুবিজ্ঞান 
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পুর্ণ আরও বহুশক্ব প্রদর্পদ করিতে পারি, কিন্ত শ্রাবন্ধ' বড় 
মীর্ঘ হইয়। চলিল দেখিয়। ক্ষান্ত হুইলান । ঢাকাশ্জকাছে 
এরূপ বন্নশব্ব প্রদর্শন করিয়াছি। 

এখন জিজ্ঞাম। করি, এত বিজ্ঞানে দুটি রাখিয়া শব্ব 
সমুহ গঠন করা কি মনুষ্য ক্ষমতার অধীন % ম্যায়! 
অক্ষর কি বৈদিক শব কিছুই নির্ষিত হয় নাই) তবে ই 
কে করিল? সমস্ত আধ্যশান্্র একবাক্যে বলিতেছেন, 
এই অক্ষর ও শন্ব সমূহ হ্যা করিয়াছেন সেই ক্ষ, যিনি এই 
গ্রহ নক্ষত্রা্দি সর্থলিত সমগ্র বক্জধাওবাসীর আষ্টা,-জ্রষ্টা, 
ক্ঞাতা, আদিপুরুষ। তাঁহ। হইতে গ্রহ ্যোতিকাদিক্রমেই 
মানবগণ & সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছে। 
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হিন্দুশান্ত্র কর্তাগণের সর্বজ্ততার প্রমাণ নানারপে প্রাপ্ত 
হওয়া যায় ( সেই সর্বজ্ঞতা যে লৌকিক ক্ষমতার আয়ত্ত 
নছে-্তাহাও নানারূপে প্রতীয়মান হস্ন। কিন্তু হুঃখের বিষয় 
খন ফ্বীহ্যর! জড় বিজ্ঞানের মহিমায় বিদ্বান্নামে পরিচিত, 
আধ্যশান্ত্রে তাহার! গ্রায় সবলেই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । তাহ্া- 
দের ধর্ম শাস্ত্র সর্বথ1! আর্ধ/শান্ত্রে অবিশ্বাস করিতে শিক্ষ! 
র্নেয়। বিশেষতঃ*তাহাদের হৃন্তে রাজক্ষমত। প্রপঞ্জ হওয়া 
ক্দীনু জান্ধির মহিন! শ্বীকার কর! তাহা অপমানষনক 
মনে করেন। তাদের মধ্যে যে ২।৪ ্যক্ষি সংস্কতে অভি. 
বকা লা কনিনাছেন, এ সকঙ্গ কারণে এবং প্রকৃত শান্ত 
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রহশ্যজ্ঞ এদেশীয়শখের উপদেশ অভাবে শীল্কের অভিপ্রায় 
ডাহারা বুধিতে পারেন না, কতকটা বুঝিয়াও 'তংপ্রঁতি 
আস্থাবান হইতে পারেন না। বন্দি নিরপেক্ষ ভাবে তাহার! 
শান্তর বুঝিবার চেষ্ট! পাইতেন, তবে নানাশাস্ত্রে এমন সকল 
প্রমাণ পাইতেন, যাহাতে শান্ত্রকর্তগণকে কোন ক্রমেই 
অলৌকিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দেবতা ন! বিয়া পারতেন 
না) এবং শান্োজ চন হুধ্যাদি প্রাকভব লৌক সমূহকে 
আপনাদের আদি পুরুষ ন1 বলিয়। তাহারা ধানরকে মনুষোর 
আদি পুরুষ বলিতে এত লালাফ়িত হইতেন না। আমরা 
গতধার প্রদর্শন করিয়াছি, মনুষ্য দ্বার ককারাদি অক্ষরের 
স্টি কোনক্রমেই হইতে পারে নাই; উহার আষ্ট। স্বয়ং সর্ব্ম- 
শঙ্ঠ। ত্রক্ম। ; এবং উহা চন্দ ছুর্ম্যাদি হইতে বংশ পরম্পরায় 
বর্তমান মহুষ্যের আয়ত্ত হইয়াছে । এবার দেখাইব, জ্যোতি- 
যাদির গৃঢ় তন্বও মনুষ্যদ্বারা আবিক্কত হইতে পারে নাই, 
উহ]ুও এ্রয়পে মন্ুষ্যগণ প্রাপ্ত হইয়াছে । 

ইউরোপীয়গণ তাহাদের অসভ্ভ পূর্বপুরুষ হইতে যে 
সন্ডে মন্ডে প্রভৃতি বারের নাম গুলি প্রাপ্ত হইয়াছেন, উদ 
স্বারা হুর্যেটর দিন, চচ্্রের দিন, মঙ্গলের দিন, এইরপ গ্রন্থ- 
গণের নামানুসারে দিনের নাঁম হইয়াছে, দেখা যায । হুর্ধ্যে 
এক নাম হুনু ) ইংলগ্ডে হৃষ্ঠুর অপত্রৎশ--সন | সুর্যেক্স প্রসব- 
ক্ষমত। উপলক্ষ করিয়াই “হুন্থ'* নাম হইয়াছে; অতএব সুম্‌- 
বাদী ইংরেজের প্র থুরুষেরাও শুর্য)টকে কোন পদার্থের প্রলব- 
কারী ঘলিয়। জা্‌নিতেন। মন্ডের মনকে ইংরেজের ফুল 
কষরিপলাছেণ। খতৃবেদে চজ্জরকে “ম।” খল! শহইয়াচছে ) তিনি 
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আকাঁশ মাপেন, এই জনা তীছার নাঁষ “ম!” ইছা খকু' 
বেদের কথা । আধুনিক সংস্কতে চক্জার্থে শুধু “মা” শদ্দের 
প্রয়োখ দেখা ধায় না, কিন্তু "চন্্রমা” বহুলক়্পে প্রবুক্ত হই- 
য়াছে। রোধ হয়, শুধু চক্র বলিলে যে কপুরের প্রতি লক্ষ্য 
হয়, এবং গুধু মা বলিষে নিষেধ অর্থ হইতে পারে, এই আশঙ্কা 
নিবারণ জন্য চন্দ্র ও মা শবের যোগ করির়া চাদের প্রত্তি 
দির্দিষ্ট করা হইয়াছে। এই “মা” শব্ই ইউরোপে “"মন্‌” 
হইয়াছিল। মঙ্গল গ্রহকে টুইট বলা হয়। সংস্কৃতের উজ্জ্বল! - 
ক দ্বিষ ধাতু হইতে তূইন্ত শব্টী গঠিত হইয়াছে বলিল 
বোধ হয়। বুধ গ্রহ হূর্যের খুব নিকটে নিকটে থাকে রলিয়! 
আধুনিক লোকের শু? চক্ষে ভাহ। বড় পরিলক্ষিত হয় না, 
এই জনই বোধ হয় পরবস্তাঁকালে ওয়েডনেন ডে হুইতে 
বুধের অপ্তিত্ব তিরোছিত হইয়। থাকিবে | বুহম্পতি যে কালে 
ভূপিটররূপে শ্রীকদিগের প্রধানতম উপাসা পদ লা্ধ করি- 
ধাছিলেন, তখন তাহাকে মাত্র একটী বারের আধিপতে? ন! 
রাখিয়া! বিশেষ আধিপত্য প্রদান কর! হইয়াছিল) তাহার 
বার থারষ্টের নামে অভিহিত কর। হইয়াছে। শাস্ত্রের উপনস্‌ 
গ্রীকে বীনয় হইয়াছিলেন; তিনিই ক্রায়া কিনা জানি না, 
কিন্ত তাহার বারটা ক্রায়ার নামানুসারে ক্রাইডে হইয়াছে। 
শাস্ত্রের শনৈশ্চর গ্রহ ইউরেংপে সেটার্ণ নাম পাইয়া সেটার্ডের 
অধিপত্য লান্ত ক রিয়াছেন। বাইবেশের ঈশ্বর প্রতিধস্থী 
সরতান এবং আমাদের শুভ কাধের বিজন স্বক্ষপ শনি এ 
সেটার্ণ বা শনৈশ্চর খ্রছেরই নামাস্তর 
সেপ্টেখর, অ্ক্টাবর, নযেশ্বর ও ডিমেম্বর মাসের নান 
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ইটভে সকল মাস যে সগুম, অষ্টম, নবম ও দশম স্থানীয় 
ছিল তৎবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এ হিসাবে মার্চ 
মাসে বৎসরের আরম্ভ হইত । মার্চ ও বৈশাখের সঙ্গে অয়- 
নাংশ পরিবর্তন জনিত ভিগ্নরূপে গণনাছেতু এখন যে কয়েক 
দিন অটৈক্য পরিলক্ষিত হয়, পূর্বে তাহা ছিল ন!। কর্ত 
হাজার বৎসর পূর্বে এই মার্চ ও বৈশাখ ঠিক একদিনে প্রাব- 
ত্তিত হইত, তাহা! নির্ণয় করা বোধ হয্ন তত কঠিন নছে। 
আমর! বিবেচনা করি, বৎসরের প্রথম গতি আরম্ভ বলিয়াই 
গত্যর্থে মার্চ মাসের নাম হইয়াছে । যে হউক, এই মার 
মাস'বহুকাল বৎসরের প্রথম গণ্য হইত, তৎপরে ইউরোপের 
কোন প্রবল বাক্িদ্বার জানুয়ারি মাঁস প্রথম গণ্য হুইয়াছে। 
জানুয়ারী শব্দের একটা গুড় অতি প্রায় আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। 
দিংহকে জানোয়ার বল। হয়। যখন মার্চ বৈশাখ মাসে 
হইত, তখন কাস্তন মাসে জানুয়ারি হইভ | যে মাসে পূর্ণি- 
মারু দিন চন্ত্র ফন্তুনী নক্ষত্রে অবস্থান করেন, সেই মাসের 
নাম ফন্তুনীর নামানুসারে ফাল্তুন হয়। ফ্তনী সিংহ রাশির 
ধা নক্ষত্র। অত এব যে কারণে ফ্তুনীর নামানুসারে ফাস্তুন 
হয়, সেই কারণে সিংহের নামাস্তব জানোয়ার হইতে জানো- 
যারি মাসের নাম হওয়! খুব সম্ভবপর । 

এই পকল বিষয় চি্ত। করিয়। আমরা বুঝিতেপ!রিতে ছি, 
ক্চারতভবর্ধে ও গ্রীকাদি প্রাচীন দেশে একই প্রকার বার ম্যস 
প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। জ্যোতিবিক্ঞান দ্বারাই বার ও 
মানাদি নিদ্দি্টহূইয়াছে। ভারতবর্থে ধযেমন রাশি নক্ষতব 
প্রভৃতির আক্কতি প্রকৃতি নির্দিষ্ট আঙুছ। এউয়োপে ও পূর্ব 
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কালে তজ্পছিল। এই সকল বিষয় হইতে এই উভত় 
জাতীর লৌক যে এক পূর্বপৃরূষ হইতেই এ সকল তথ প্রাপ্ত 
হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। রাশি নক্ষপ্ 
গ্রভৃতির আকৃতি প্রকৃতি বিষয়ক ধারণ! যদিও উভয় জাতির 
প্রায় একইরূপ তথাপি কোন কোনটি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
এই যতভেদের কারণ নির্ণয় করিতে গেলে, ইহাই গ্রতীয়- 
মান হয় যে, উভয় জাতির পূর্বপুরুষেরাই নিজে নিজে এ 
গ্রহ জ্যোতিষ্গণের আকৃতি প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 

নিজে প্রত্যক্ষ না করিয়া যি একে অন্যের নিকট গুনিয়া 

লইতেন, তবে এই মততেদ হইত না; কিন্ত নিজে দ্রেখিয়া 
মতভেদ হওয়ার কারণ আছে । পূর্বেই গরদর্শিত হইয়াছে; 
নক্ষত্র মণ্ডল যে সাতাইশ অংশে বিভক্ত, তাহার প্রকৃতি 
প্রত্যেক অংশে এক এক প্রকার; অন্য পদার্থের সংযোগ 

বিয়োগে এ আকৃতি প্রকৃতির বূপাস্তর হইতে পারে । প্রত্যেক 

ংশের প্রক্কতি যে বিভিন্ন তাহা! ফলিত জ্যোতিষের কার্ধ্য 

' দ্বারা বিশেষরূপে পরীক্ষিত। এ অংশগুলি এক একটি নঙ্গত্র 
নামে পরিচিত। যে অংশ অশ্বের ন্যায় আকুতি বিশিষ্টঃ 
তাহ। অশ্িনী নক্ষত্র নামে অভিহিত হয়। এইরূপ অন্যান্য 

নক্ষত্রেরনাম কতক আকৃতি ও কতক" প্রকৃতি অন্থসারে 
হইয়াছে। কিন্ত সেই আকুতি গুলি এখন কেহই দেখিতে 
পার না। এখন প্রত্যেক অংশে বহু সংখ্যক তারা দেখা 

যায় মাত্র; কিন্ত কেবুল এ তারাগুলি রা কোন আকুর্তি 

হয় না। বিশেষত; এ নক্ষত্রগুলির সওয়! ছুইটিতে যে এক 

«কটি রাশিহয়, 'তাহাও মেষ বৃষ প্রর্তির ন্যায় আকুতি 
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বিশিষ্ট, অথচ এখনকার লোকে কোন আক্কৃতিই দেখিতে 
পায় না। বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য ও ধুষকেতুর গ্যায় বাম্পীভৃত 
পদার্থগণ দ্বার! & নক্ষত্র ও রাশিগুলি গঠিত হইয়াছে বলিয়াই 
আধুনিক লোকের তাহ! দেখিবার অযোগ্য হইয়াছে। 

আধুনিক লোকের ন্যায় যদি পূর্বকার লোকেও উহ] 
না! দেখিতেন, তবে জ্যোতিষ শাঙ্ই প্রচলিত হওয়া অস- 
স্ভব ছিল। এখন পূর্বতন জ্যোতিষ অবলম্বন করিয়া নূতন 
গ্রকার জ্যোতিষের প্রবর্ভন। হওয়। খুব মহল। এখন যদ্দি 
প্রাচীন নক্ষত্র মণ্ডল অগ্রাহ্য করিয়! জ্যোতিযগণনার ছিন্নবূপ 
উপায় করা হয় ভাহা অনায়াসে হইতে পারে। কিন্তু যখন 
জ্যোতিষের কোন উপকারিতা লোকে বুঝে লাই; যখন 
একটী নক্ষত্রকে অবলগ্বন খরিয়! অন)টির দুরতার্দি গণনা 
করার উপায্ম ছিল না, তখন কিজনা কি উপায়ে জ্যোতিষ 
গণন! আরম্ত হইল? বল! বাহুল্য যাহার্দের জ্যোতিষে জ্ঞান 
নাই, তাহারা গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থানের যে নিত্য পরিবর্তন 
হইতেছে, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। আজও যেমন 
তাহ!র! সহম্র সহ নক্ষত্রে আকাশ পরিশোভিত দেখে, ছয় 
মাস পরেও সেইদপই দ্েখিবে। যাহা নিত্য একইকগ, 
তাহারই মধ্য হইতে যে ২।৯টা গ্রহ কিছু কিছু সরিয়! যাই- 
তেছে, তাহা বুঝিবার জন্য মনুষ্যের এমন কিছু মাথা ব্যাথ। 
হইতে পারে না, যে জন্য জেযোতিষের ন্যায় অতীব কঠিন 
গ্রণন। প্রবর্তিত হইতে পারে। 'আরও,আশ্চর্যয) ইউরোপে 
শ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে জ্যোতিষের অনেক কথা অনি 
প্রাচীনকাল হইতে থাক। প্রমাণিত হয়। থুৃষ্ট জন্মিবার ছয় 
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শৃত বৎসর পূর্বে ষে পিথাগোরস ও এবেক্সিমেন্দর প্রভৃতি 
দ্বার ইউরোপীয় জ্যোতিষের প্রথম আলোচনা আরম্ভ ছয়, 
তাঁহারও বন্পূর্বব হইতে জ্যোতিষ গণনার ফল স্বরূপ মাস ও 
বার প্রভৃতি তথার় প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়! যায় । জ্যোতিষ গণন। ধার আগে বাশি নক্ষত্র ঠিক 
না হইলে বার ও মাসের নাম করণ হষঈটতে পারে নাই। 
এতস্থার| বোধ হয়, গ্রীসাদি দেশের আপগিপুক্ষেরা অন] 
কোন ফেশ হইতে বার, মাস গ্রহ ও নক্ষত্র প্রভৃতির সংস্কার 
লইয়! গিয়াছিলেন। 
যে বেদ অন্ৈর্ধ্যমান্‌ কালের প্রাচীন হইলেও নবামতে 
অনুযন চারি সহম্্ ব্সরের প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে, 
সেই বেদ জেোতির্বিজ্ঞান লব্ধ গ্রহ, নক্ষত্র তিথি, বার, মাস 
খত. প্রভৃতি কথা পূর্ণ। হিন্দুর জ্যোতিষ যে সেই বেদের 
ন্যায় অতি প্রাচীন, তাহা! এতদ্বারাই প্রমাণিত হয়। যে 
দেশের এত প্রাচীন বেদেও জ্যোতিষের কথ রহিয়াছে, গ্রীক 
প্রভৃতি জাতি সম্ভবতঃ সেই দেশ হইতেই জ্যোতিষ মূলক গ্রহ 
নক্ষত্রাদির সংস্কার লইয়া গিয়াছিলেন। শান্জ্রমতে ভারতবর্ষ 
হইতেই সমস্ত দেশে মনুষ্য জাতি, অধ্যুষিত হইয়াছে । অতএব 
শ্বীকদিগের পূর্বপুকুষগণ ভারতবর্ষে থাকিবার কালেই জো- 
ভিব সব্স্বীয অভিজ্ঞত! রাখিতেন বলা যায়। প্রীদা্দি দেশে 
হ্বইক্া তাহাদের অধস্তন পৃরুষের দীর্ঘকালে জেযাতিব গণনা 
তৃনিযা গিয়াছিল) এবং গ্রহ নক্ষত্র মাস প্রস্ৃতির স্থৃতি 
পুরুষ পরম্পরায় রক্ষা! করিয়াছিল। মস বর্ধাদি গণনার 
জন্য যে সামানাশ্রপপ্জ্যাতিষ প্রচলিত ছিল তাহাই আব- 
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লম্বন করিয়া পিথাগোরস গ্রতৃতি জ্যোতিযের কফতকট। 
স্কার করিয়াছিলেন। গ্ষোতিশ্ক্র নিতা পরিবর্তনশীল, 
সুতরাং পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণন! প্রণাঁলীরও রূপান্তর 
করিতে হয়; এইরূপ র্পাত্তর অবস্থায় পরবর্তী কালে গ্রীদ ও 
রোমে যে জ্যোতিষ গণন। প্রবর্তিত হইয়াছিল, তারতীক্ 
জ্যোতিজ্ঞগণ আপনাদের নানাবিধ গণন! প্রণালীর সঙ্গে 
উহ্াও গ্রহণ করিয়াছিলেন । এইরূপে জ্যোতিশ্চক্র পরিবর্তন 
সহকারে গণনা প্রণাল'র পরিবর্তন হইয়! থাকিলেও জ্যোতিষ 
গণনার নুতন হৃষ্টি কোন মনুষ্য কর্তৃক হওয়ার প্রমাণ নাই। 
এত বড় একটা! কাজ ধিনি করিয়াছেন, তিনি মনুষ্য হইলে 
জ্যোতিষ গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নাম নিশ্চয়ই থাকিত। 
বন্ততঃ মনগযুকুলে কেহ মে যশের অধিকারী নহে, এজপ)ই 
জ্যোতিষ গণনার শ্রষ্টা বলিয়া! কোন মন্ুষ্যের নাম নাই। 
হিন্দুর ধর্ম কার্যা্দি ব)ভীত বিশেষ কোন প্রয়োজন না 
থাকায় মনুষ্য দ্বার জ্যোতিষের ন্যায় নীরস, ছুজ্ঞেপ্, বহুকাল 
বছপরীক্ষ। সাপেক্ষ বিষয়ের উত্ভাবন! হওয়া অসম্ভব । রাশি 
নক্ষত্রার্দির যে আক্কৃতি প্রকৃতি মনুষ্য সহস! প্রত্যক্ষ করিতে 
পারে না, তাহা মনুষ্য দ্বারা মিছামিছি কল্পিত হওয়ারও 

কোন কারণ নাই। 
অতএর স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দু শান্ত্রোক্ত যে ব্রন্থা 
সকল বিদ্যার উদ্ভাবন কর্ত।, সকল পদার্থের অষ্টা, শষ্টা ও 
জ্ঞাতা, তিনিই জ্যোতিষ শান্ত প্রণয়ন করিয়াছেন। জ্যোতি- 
শক্রের কোন্‌ অংশে কোন্‌ পদার্থ কোন্‌ প্রকৃতি প্রকাশ 
করিতেছে, কিনি তাহা! অবগত আছেন ।”. তীাহারই উপ. 


€ ৬৩ ) 
দেশ ও নিজ নিজ প্রত্যক্ষ জান খবি ও গ্রহ উপাহিত জেযা- 
তিক্কগণ ছায়া মন্ধুষা বংশে প্রচারিত হইয়াছে । জ্যোতিষ 
হৃত্টি করা যখন মনুষ্য ক্ষমতার অধীন নহে, তখন তী জো।তিক্ক 
রূপী খষি কিন্বা হুর্য্যাদি কর্তৃক মন্ুষা লোকে জ্যোতিষ প্রচার 
সম্বন্ধীয় শান্রীয় প্রমাণ অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না । 


সপ) টি উস 


সষ্ট-রহস্য। (১০) 

বিনি হৃষ্টিকর্ত।, তিনিই যে সমস্ত পদার্থের জাতা, তাহা 
বলা! বাহুল্য। স্থষ্টিকর্ত।'যাহাঁদিগকে প্রথম কৃষ্টি করিয়াছেন, 
তাহাদিগেরও সেই অ্টার জ্ঞান অনেক পরিমাণে থাকা 
নিতান্ত আবশ্যক । অ্ট| যদি নিরাকারও হইতেন, তথাপি 
তাহার প্রথম সন্তানকে জীবন যাত্র। নির্বাহোঁপযোগী জ্ঞান 
প্রদান করিতে তিনি বাধ্য হইতেন। স্বভাবতই পুত্রগণ 
পিতার গুণ কতক পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এবিষয়ে 
শাস্ত্রের প্রমাণ অপেক্ষা আমরা যাহাঁদের উদ্দেশে এত কথ! 
বল! আবশ্যক বোধ করিতেছি, তাহাদের নিকটে বাইবেলের 
দষ্টাক্কটাই কিছু হৃদয়গ্রাহী। অতএব আমরা অনুরোধ করি, 
তাহারা বাইবেলে দেখিবেন; স্পষ্টাক্ষরে রহিয়াছে; খৃষ্টানের 
নিরাকার “ঈশ্বর নিজের প্রতিকৃতিতে আদর্দকে 
নিন্মাণ করিয়াছিলেন ।* সাকার মানব পিত। আদ- 


মের প্রতিকৃতি ঈশ্বর' নিরাকার কিনা, সে বিচার এখন 
আমর! করিব না । কিন্তু পুত্রটি যে পিতার মত, এ কথায় 
একথ। প্রতিপন্ন হইতেছে । ঈশ্বর আদমকে যে অনেক বিষয়ে 


(৬৪ ) 


উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও বাইবেলে পাওয়া বায়। আদম 
জন্মিয়াই যে কথা বলিতে. পারিগ়্াছে ; নবীন বৈজ্ঞানিক- 
দিগের মতানুসারে তাহ। অগ্রাহ হইলেও বাইবেলে আছে । 
বাইবেলে জগতের লমস্ত পদার্থ সৃষ্টি হইবার পূর্বেও সোম, 
মঙ্গল প্রভৃতি বার থাকার উল্লেখ আছে। খখন সোম ষঙ্গল 
প্রভৃতি গ্রহগণ জন্মেন নাই, তখন সোম মঙ্গলাদি বার 
কিরূপে হইল এবং ুর্ধ্য জন্মিবার আগে দিন রাত্রিইব! 
কিরূপে হইল, সে মীমাংসা থৃষ্টানেরা করিতে পারে না, কিন্ত 
আমাদের শাস্ত্র অবলদ্বন করিয়া আমরা তাহা করিতে পারি ! 
যে হউক যখন এখনও পুত্রকে পিতার অনেক গুণ পাইতে 
দেখা যায়, তখন আদি অঙ্টার পুত্র যে তাহার অনেক গুণ 
পাইগ্লাছিলেন তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই। 

রক্ষা! জগতের সমস্ত পদার্থের আদি সমষ্টি | তাহার সেই 
প্রকাও অবয়ব হইতে নান! জাতীয় অণু বহিষ্কৃত হুইয়! ভিন্ন 
ভিন্ন বহু অবয়বে পরিণত হইয়াছে । যে সকল পদার্থে মনুষ্য 
গঠিত হইয়া বুদ্ধিভীবী হইয়াছে, সে সকল পদার্থ এ ব্র্গ। 
এবং তাহা হইতে উত্পন্ন প্র অবয়ব গুলিতেও ছিল, সুতরাং 
তাহাদিগকে মন্তষোর ন্যায় বুৰিজীবী বলাতে বিজ্ঞানের সঙ্গে' 
কোন বিরোধ হয় 'ন11 চন্দ্র, হুর্ধ্য গ্রহ, নক্ষত্রাদি যে মনুষ্যের 
আগে স্থা্টি হইয়াছে, বিজ্ঞানেও এই কথা বলে। তীঙ্থাদের 
ষে বুদ্ধি বৃত্তি নাই, বিজ্ঞান তাহী। বলিতে গ্রায়ে না | আমর! 
পরে দ্বেখাইব ক্ষুদ্র একটি পরমাণুরও' ধখন বুদ্ধির পরিচয় 
পাওয়া যাঁয় তখন সেই পরমাণুখণ যে প্রকায়েই প্সবস্বব গঠন 
করুক, তাহাদের বুদ্ধি অবশ্যই থাকিবে অন্য যে প্রকার 
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কার্যে বুদ্ধি খাটায়, অন্য পদার্থ হয় ত তাহার অন্য প্রকারে 
বুদ্ধি খাটাইতেছে; মন্থয্য তাহা কিরূপে বুবিবে ? এখন জনস্ত 
প্রকার পদ্দার্থ হওয়াতে আমর! সকল প্রকার পদার্থ দেখি না, 
স্থতরাং তাহাদের আকুতি প্রকৃতি বুঝিতে পারি না, কিন্ত 
অতি পুর্ববকালে যথন এত পদার্থ জন্মে নাই; তখন বাহার! 
ছিলেন, তাহার! পরস্পূর পরস্পরকে চিনিতেন। লোক বয়স 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতা পাভ করে । যেচঙ্ত্র 
হুর্ধ্য। দি অতি পূর্বকালে জন্মলাভ করিয়াছেন, তাহার] তাহ। 
দের সমকালিক পদ্দার্থগণকে চিনেন; এবং তাহাদের সুদীপ 
জীবনে যে সকল পদার্থ জন্মিয়াছে, তাহাদিগকেও চিনেন ; 
সুতরাং তাহার! যে সর্ধ্বাভিজ্ঞ হইবেন, এবিষয়ে সন্দেহ করা 
যাইতে পারে না। তাহাদের অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়াই 
যে মন্গয্যের অভিক্ঞত1 জন্মিয়াছে। তাহার কয়েকটি প্রমাণ 
পূর্ব প্রদত্ত হুইয়াছে, এবারও একটী বিষয়ের আলোচন। 
করিয়৷ দেখিব। 

আয়ুর্বেদ অতি প্রাচীন, তাহ। বেদাদি শাস্ত্রে পরিলক্ষিত 
হয়। যেবিশ্বামিত্রের এক পুত মধুচ্ছন্দ খক্‌বেদের প্রথম শুক 
প্রকাশক ঞষি, সেই বিশ্বামিত্রেরই অপর পুত্র স্শ্রুত প্রভৃতি 
ধধিগণ গুরু ধন্বস্তরির নিকটে তৈষজা শান্জের উপদেশ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। সুষ্রুত প্রভৃতি খষিগণ সেই উপদেশ অবলম্বন 
করিয়া আমূর্বদ সম্বন্ধীয় যে ভিন্ন ভিন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন 
তীঁহাই হুক্ত প্রভৃতি আমুর্ধেদের শীর্ষ স্থানীয় গ্রন্থ । বল! 
বাহুল্য ধন্বস্তরি নিজে এঁ সকল গ্রন্থোক্ত ওষধ সমূহের গুণ 
মাবিক্কারক ও শারীর_ বস্ত্রাদির প্রথম নির্গর কর্ত। নহেন 
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্রঙ্গ। হইতে ইঞ্জাদিক্রমে যে এ আধুর্ষদ সনথন্ধীক্ষ উপদেশ 
তিনি প্রান্ত হইয়াছেন তাহ। আফুর্ষেদীয় শান্তর সমূহে পরিষ্কার 
রূপে উল্লিখিত হইয়াছে! এন্তদ্থারা ওষধ সমূহের গুণ থে 
কত প্রা্টীনকাল হইতে লোক সমূহে পরিজ্ঞাত হুইয়াছে 
তাহা স্পষ্টতই উপলব্ধি হইবে। কোন মনুষ্য কর্ুক যে 
গঁষধ সমূহের গুণ ও শারীর যস্্াদিয় ক্রিয়। আবিষ্কৃত হয় নাই; 
হইলে যে সেই মনুষ্য: নিজের এই অসাধারণ কীর্তি গোপন 
রাখিতেন না; ছুই এক বা শত লহ লোকদ্বারাও যে সহস্র 
সহন্ম গধধের গুণ নৃতনরূপে আবিষৃত হইতে পারে না, 
চিস্তাশীল ব্যক্তির তাহা। সহজেই অনুমেয় । অধুনা নান! 
যগ্ত্রের নূতন আবিষ্কারসহ পদার্থ সমূহকে তন তন্ন করিয়। 
জানিবার উপযোগী কত উপায় অবলম্থিত হইতেছে কিন্ত 
এতন্বারা কয়্টী উষধের নুত্তন গুগ আবিষ্কৃত হইল-__বাহা। পুর্থে 
কোনপ্রকার ওষধরূপে পরিচিত ব ব্যবহৃত ছিল না? বস্ততঃ 
ঘর্দি এই নব বিজ্ঞানের বহু আড়স্বর সময়ে কোন গুঁষধ নুতন- 
বূপে আবিকতত হওয়! এত কঠিন কার্ধ্য হয়, তৰে যখন এই 
লকল যন্ত্র ছিল না তথন কেবল মনুষ্য বৃদ্ধি দ্বারা সেই সহস্র 
লহত্র প্রকার ওষধ আবিষ্কৃত হওয়! সম্পূর্ণ ই অসম্ভব ছিল। 
কুইনাইন বৃক্ষের জল পান করিয়। মন্ুয্য যেরূপে আরোগ্য 
লাভ করিয়াছে তজ্পপে 'কালে কম্মিনে ছই একট ওষধের 
“ঞজাবিকার হওয়া অনস্ভক সে কিন্ত এ প্রগালীডে সেই জি 
পূর্ধকালে যখন লোক সংখ্যা অতি বিরল ছিল, নব্যমতে 
লোঞসমুহ অসভ্য ছিল-- কৃষক ছ্বারা বেদ কৃষ্টি হইত, সেই 
কালে মনুষ্যঘারা'লহত্র সহ উষধের আবিষ্কার হুর! সস. 
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ভব বিশেষতঃ কতকগুলি উষধ আছে যাহা শ্ীয়পে সহস। 
আবিগ্কভত হইতেই পারে না, যেমন পারদ। নধ। বৈহ্তানি- 
কের! যস্ত্রাদি দ্বারা সকল জিনিস পর্যবেক্ষণ কদ্িতে পারেন, 
পার। খাওয়াইয়। কত লোকের সর্ধনাশ করিফ্বাছেন জানি না, 
কিন্তু এত পরীক্ষার পরেও পারার গুণ স্তাহার! নিশ্চয়রূপে 
নিদ্ধারণ ফর্িতে পারেন নাই। ফোন ভাক্তর কোন একটা 
রোগে পারাকে সর্ঝপ্রধান ওষধ বলিয়। ব্যাখ্যা করিতেছেম, 
আবার অন্য ডাক্তর সেই রোগেই পারাকে ভয়ানক অপ- 
কারী বলিয়। সিদ্ধান্ত করিতেছেন । যাহার গুণ সম্বন্ধে ৰনু- 
কাল হইতে শত পরীক্ষার পরেও ডাক্তারগণ নিঃসন্দিপ্ধ নছেন 
সেই পারাকে আয্মুব্ধেদীয় চিকিৎসকগণ অধিকাংশ ওষধে 
প্রয়োগ করিয়া! অনস্তকাল হইতে অসাধারণ উপকার লা 
করিয়৷ আমিতেছেন। এত পরীক্ষার পরে ডাজ্ঞারগণ পারাকে 
ঘেঞ্ণ সম্পন্ন মনে করেন আযুর্ষেদ শান্তরকর্ত। পারার ষর্দি 
ত্ত্িরিক্ত গুণ অবগত ন! থাকিতেন এবং সেই গণ অবগত 
ন। থাকিয়! অন্যরূপ ওষধের সঙ্গে প্রয়োগ করিতেন, তবে 
ডাক্তরদিগের আশঙ্কিত পারা ঘটিত রোগে কত সহ্শ্র বৎসর 
পুর্বে ভারতীয় মঙ্গষ্য বংশ বিলুপ্ত হইয়া যাইত; যেহেতু 
ওষধের সঙ্গে পারা নাখাইয়াছে, ভারতে এমন নন্ুষ্য নাই 
বলিলেও চলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমুর্ষেীয় 
ওষধের সঙ্গে পারা, খাইয়া ভারতে কেহই কখনও পারা ঘটিত 
রোগে আক্রান্ত হয় না অধিকন্ধ অন্াধারণ উপকার লাভ 
করির। থাকে । যেপারার কার্য স্বভাবতঃ অতীব ভয়ানক? 
যাহার করিনা দীর্ঘকাল পর্বে প্রকাশ পীয়্; যাহার গণ 
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ডশজ্ারগণ অদ্যাপি অবধারণ করিতে পারিলেন না; লেই 
পারাকে এত উপকারী পদার্থে পরিণত কর! কখনই মনুষ্য 

ক্ষমতার আয়ত্ত হইতে পারে না । 
পারার ন্যায় স্বর্ণ মুক্কা প্রভৃতি--যে সকল পদার্থের গুণ 
সথদীর্ধকাল পরে প্রকাশ পায়,-ডাক্তান্গণ অদর্যাপি তাহ! 
ওষধ রূপে এ্রয়োগ করিতে সাহসী নহেন। কিন্তু আত্মুর্ধেদে 
সেই সহশ্র সহ্ত্র বৎসর পূর্বেও খঁ স্বর্ণ মৌক্তিকার্দিকে উষধ- 
রূপে নির্ধারণ কর। হুইয়াছে। যেহ্লাহুল বিষ সদ্য প্রাণ 
হন্তারক, সেই বিষকে মনুষ্যের উপকারার্থ প্রয়োগ কর! কি 
সহজ কথা? এখন যে ভাক্তারগণ ওষধার্থে বিষপ্রয়োগ করেন 
তাহা পুর্ববর্তীগণকত্ৃুক ওষধার্থে বিষপ্রয়োগের উপকারিত। 
দেখিয়াই কর। হইতেছে । অন্য ওষধের সঙ্গে প্রয়োগ করিলে 
বিষের কাধ্য যে অস্বৃতের ন্যাক্জ হইতে পারে--ভাক্তারগণ 
এতত্ব নিজে আবিষ্কার কয়েন নাই। সুধু বিষ থাইয়া কাহারও 
কোন উপকার হইতে দেখিলে বরং বলা যাইত যে হঠাৎ বিষ 
ভক্ষণের উপকারিত। দেখিক়াই বিষপ্রয়োগ করিতে লোকে 
দাহসী হইয়াছে; কিন্ত বিষ শ্বভাবতঃ কল কালেই মারা- 
আবক। ইহাকে অন্য ওষধের সঙ্গে প্রয়োগ করলেই অবস্থ। 
বিশেষে অমুতের' কাজ করে। একমাত্র বিষ যাঁদও হঠাৎ 
প্রয়োগ হওয়া অনস্তব ন। হউক, কিন্তু পৃথিবী ভব্বা কত 
জিনিস থাকিতে, যে ্রিনিসটীর সঙ্গে মিলিলে বিষ অযুভ 
হইবে, তাহাই.হঠাৎ মিশিয়া উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ হওদ়! 

মস্তবপর নছে। 

. মে দকল রোগ ওষধ প্রয়োগে বহ্কাল জন্তে সঙ্গে অল্নে 
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ক্ষয়গ্রাপ্ত হয়, সেই সকল রোগের উস সম্থন্ধে হঠাৎ আবি 
ফারের অনুমান খাটিতেই পারে না। বাভতব্যাধি প্রস্ততি 
আম্র্ষ্দীয় অধিকাংশ ওষধ সুদীর্ধকালে কলপ্রসয কয়ে! 
তাহা বহুপ্রকার পদার্থের মিশ্র, এবং তাহা বহছূর্শ,ল্য বছ- 
হুপ্রাপ্য পঙ্গার্থগণ যোগে বহৃকালীন বহ্যত্থে প্রস্তাত করিতে 
হয়। এইরূপ ওষ্ধের উপকারিতা ও যে অনাধারণ তাহ! 
এদেশে নিত্য পরীক্ষিত হইতেছে। যেসকল কঠিন পাড়া 
বৈজ্ঞানিক ডাক্তারগণ কোন ক্রমেই আবোগ্য করিতে পারেন 
ন।, শী সকল ওঁষধের গুণে কবিরাঁজেরা প্রায়শঃ তাহ। আরোগ্য 
করিতেছেন । ডাক্তারগণ আপনাপ্দিগকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া 
বড়াই করেন, কিন্তু যে সকল গঁষধধের কার্য এরূপ স্ুদীর্ঘকাল 
পরে পরোক্ষভাবে গ্রকীশ পায়, এমন কোন এষধ তাহার! 
নিক্তে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। প্ররূপ ওঁষধ যদি 
মমুষ্যদ্বারা আবিষ্কতত হইত, তবে এত দেখিয়া শুনিয়|,- 
পরের নিকটে সকল জিনিসের গুণ অবগত হুইয়াও সেক্নপ 
ওষধ প্রস্তভ করিতে তাহারা পারেন না কেন? বস্তুতঃ 
আমঘুর্বেদীয় শত সহত্র প্রকার উষধ মনুষ্য কর্তৃক আবিষ্কৃত 
নহে। কোন মনুষ্য আয়ুর্কেদীয় ওষধ সমস্তকে আপনার 
আনিকুত বলিতে সাহসীও হয়েন নাই; আধুর্সেদীয় বিভিন্ন 
মতের সমস্ত গ্রস্থেই দেখা যার, *কোন কোন ওুধধ ব্রহ্ধার 
আবিক্ত;) ব্রহ্ষ।*হুইতে দক্ষপ্রক্তাপতি (সাতাইশ নক্ষত্রের 
জনক--মান্ধুষ নহে) দক্ষ হইতে হর পুত্র অঙ্শিনীকুমার দ্বয়) 
অশ্বিনীককমার হইতে চন্ত্ ছৃর্্য প্রমুখ দেবগণের রাজা ইন্ত্র; 
ইজ হইতে বদ্বস্তরি 8 ধবস্রি হইতে ছুক্রন্ি প্রভৃতি খবিগণ 


(8) 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং কোন কোন উধধ মহাদেব কর্তৃক 
প্রকাশিত হইয়াছিল ।” শান্ত্রসমূছের এই উক্তি পূর্ববর্তী 
সমন্তজঞানীবর্গ বিশ্বীস করিয়া আসিয়াছেন; শ্থুতরাঁং অবি- 
স্বাম করাম অবিবেচন! প্রকাশ পায় মাত্র। 


বর ও ০৮ 


সৃষ্ঠি-রহস্য। (১3) 


যাঁহার। “ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান" বলিয়া ধর্মমত প্রচার 
করিতেছে, তাহারাই আবার প্রত্যেকটি পরমাণুতে, জল বাস 
চন্ত্র ছুর্ধ্য গাছ পাথর প্রভৃতি কোন পদার্থে ঈশ্বরত্ব থাকা 
বিশ্বাস করে না; যেসকল কলিন কুম্মাণ্ড “বক্ষ একমেব! 
দ্বিতীয়ং” বলিয়। আপনাকে বেদজ্ঞ মহর্ষি নামে আখ্যাত 
করিতে লজ্জিত্ত নহে, তাহারাই আবরার সমস্ত পদার্থ হইতে 
ত্রদ্মের পার্থক্য ও মনুষ্যাদি কতিপয় প্রানব্যতীত সমস্ত পদণ- 
এঁকে জড়নামে অভিহিত করিয়া! অদ্ভুত বিজ্ঞতার পরিচয় 
দিতেছে ! ঈশ্বর সর্ধত্রই আছেন, কিস্ত কোন পদার্থে নাই; 
তিনি শূন্যে নাই স্থতরাং শৃনা রূপে ঈশ্বরত্ব করিতে পারেন 
না, বাস্ধুতে নাই, সুতরাং বাুরূপে ঈশ্বরত্ব করিতে পারেন 
না? অগ্নি, জল, ভূমি, গাছ, পাথর, চন্তনূর্যয প্রভৃতি কোন 
পদ্মার্থে তিনি নাই, সুতরাং ইহার কোন পদ্দার্থরূপেই িনি 
ঈশ্বরত্ব করিতে পারেন না; ইহা কি নিতাস্তই অভ্ভ,ত যুক্তি 
নহে? সর্ধত্র আছেন, অথচ কোন' পদার্থে নাই, ইহ। কি 
সম্ভবপর না স্বার্থক উক্তি? কিস্ত ঘোর কলিকাল বলিক্কাই 
গরূপ বিপরীত খুঁন্ধিবিশিষ্ট জীবসমূহ ধর্ম প্রচারক লাঘিয়া- 
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ছেন; এবং হি্ুর সর্ধভূতে ঈশ্বর বুদ্ধিকে নষ্ট করিবার জন) 
নান! অসছুপায় অবলম্বন করিতেছেন। যে সর্বন্থন্প এক- 
মেবাদ্িতীয়ং ব্রদ্ধ মহুষ্যক্ূপে বুদ্ধি বিবেচন1 প্রকাশ করিতে 
পারেন, তিনি চন্রসু্্য জল বাস প্রভৃভিরূপে কেন যে সেই 
বুদ্ধি বিবেচন। প্রকাশ করিতে পারেন না; সে উত্তর কোন 
নবধন্্প্রচারকের নিকটে পাওয়া যায় না। যেজলবাস্ু 
প্রভৃতি মনুষ্য শরীর রূপে পরিণত হইয়! বুদ্ধি বিবেচনা প্রকাশ 
করিতে পারে, তাহারা নিজে নিজে কেন সেই বুদ্ধি ৰিবেচন| 
প্রকাশ করিতে পারিবে না ? যে সকল পদার্থ মন্থুয্যের উপা- 
দান তাহার! চক্জ হূর্যযাদির উপাদান হুইয়াও যে কেন চক্র 
শূর্ধ্যা্দিকে বুদ্ধি বিবেচন! সম্পন্ন করিতে পারে না, সে উত্তর 
কোন ক্রমেই নব্যগণ নিকট প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অথচ 
কলির মহাপগ্রভাবে দেবতায় জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট নব্যগণ নিজ নিজ 
ধর্মমত প্রচারে ব্রতী! 

জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট নব্যগণকে জল, বায়ু, চন্ত্রহূর্্য গুভূত্কি 
দেবতাগণের বুদ্ধিমত্াদি বুঝাঁন অতীব কঠিন; তথাপি 
আমর! ২। ১টি দৃষ্টাস্ত দ্বারা তাহাদের শ্রম দুরীকরণে সচেষ্ট 
হইলাম। “এখানে একটি কথা পাঠককে ম্মবুণ রাখিতে অম্থু- 
রোধ করি। যে জড়শক্তি চশ্্র চুর্ধযাদদি অন্যান্য পদার্থে পরি. 
লক্ষিত হুয়, তাহা মস্গুয্যেও কার্য করিতেছে । জড়শক্কি 
বঞ্জেই মনুষ্য পৃথিবাঁর আকর্ষণ ছাড়িয়( শ্ন্যে উঠিতে পারে 
না ভ্রুতগামী গাড়ী হইতে যে নিজ ইচ্ছ নত স্থানে লামিয়! 
দাড়ান যার না, তাহার কারণও মনুষ্যের জডত্ব। কিন্ত ইত্যাদি 
জড়ত্ব সত্বেও ময়) যেখঈন ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ করিতে পারে, 
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জপ অন্যান্য পদার্থে জড়ত্ব পরিলক্ষিত হইলেও তাহাদের 
ইচ্ছাশক্ষি প্রমোগ করিবার ক্ষমতা আছে। 

অপুধীক্ষণ যন্ত্র সাহা দেখা যাইতে পায়ে,--লব*, চিনি 
প্রভৃতি কতিপয় পদ্দার্থকে নিশ্পেষিত করিয়া জলে মিশাইলে 
তাহার আপনাপন শ্বঙাতি সঙ্গে মিলিয়। থাকে । তাহাদের 
জাতীয় মিলনে যে সকল ফান গৃঠিত হয়, ত'হা লবণ চিনি 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার | লবণের যত্ব- 
গুলি দানা গ্রস্ত হইবে, প্রত্যেকেই আট কোণবিশিষ্ট হইবে; 
চিনির সমব্ত দানাগুলিই ছয় কোণবিশিষ্ট হইবে; এইরূপ 
অন্যান্য পদার্থ বিশেষ বিশেষ আকারবিশিষ্ট হয়। কেন এরপ 
হয়, ইহা! কি ভাবিয়া দেখিলে দিচ্ময়াবিষ্ট হইতে হয় না? & 
পদ্ধর্থগণের যদি ইচ্ছ! ও বিবেচন। শক্তি না থাকিতত, তৰে 
জড় ধর্্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতি কোন ক্রমেই ভিন্ন ভিন্ন 
আকারবিশিষ্ট হইতে পারিত না। কেন্তস্থল হইতে সকল 
দিকেই সমান আঁকর্ষণশক্তি প্রযুক্ত হয়) সুতরাং সেই পর- 
স্পর আকর্ষণশকিতে যে দানাটি গঠিত হইবে, তাহাকে 
গোলাকার হইতে হইবে! জড়শক্তি কোন ক্রমেই ছয় কোণ 
বা! আট কোণ কুরিতে পারেনা $ না পারিবার কারণ আময়া 
ধীরশশন করিতেছি । আধুবীক্ষণিক দানাগলি সম্বন্ধে পাঠকের 
মনোযোগ সহজে নিবিষ্ট হওয়া] কঠিন বিবেচনায় আমিয়। স্কুল 
পদ্গার্থ দ্বারা দৃষ্টান্ত প্রার্শন করিতেছি। যে পদার্থ অষ্ট কোণ- 
বিশিষ্ট, তাহার আকাঙ্জ একটি বাক্সের ন্যায় হইবে । একটি 
বাক্সের মধ্যবিন্দু কইতে বাক্সের ছয় পার্থের ছয়টি সর্বাপেক্ষা 
নিকটবর্তী বিন্দুর যত ব্যবধান, আটাট কোণ তদপেক্ষা বু 
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ব্যবহিত। কেন হইতে যে স্থান সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী সেই 
স্থানে আকর্ষণ বল অধিকতর রূপে প্রযুক্ত হইয়। থাকে ) এবং 
যতই দৃরবর্তী ছয়, সেই পরিমাণে আকর্ষণের বল কমি 
যায়। অতএব কেন্্রাভিমুখী আকর্ষণ শক্তি বশতঃ ইতস্তত: 
বিচ্ছিন্ন পরমাপুগণ নিকটবর্তী পার্খবিহ্দৃতে যাইতে ধাফিলে 
ফোন ক্রমেই কোণ গঠিত হইতে পারে না। অতএব পরমাণু, 
গণ যদি সুধু জড়শক্তি বলে দান! বান্ধিত, তবে সকল জাতীয় 
পদার্থের দানাই গোলাকার ভিন্ন অন্য কোন আকার ধরিতে 
পারিত না। বিস্ত ভাহাদের ইচ্ছ। ও বিবেচন। শক্তি আছে 
বলিয়াই সজাতীয় আকার ধরিবার নিমিত্ত স্বাভাবিক আক- 
ধর বলকে অতিক্রম করিয়া কোণ গঠন করিতে পারে। 
কোণ গঠন কার্যে সেই পরমাণুগণের পরম্পরে পরামর্শ করাও 
আবশ্যক হয়) কেনন! কোন্‌ পরমাণুটির পরে কোন্‌ পর- 
মাণুটি কোন্‌ দিকে বসিলে কোণ গঠন হইবে, ইহা তাহার! 
ঠিক না করিয়া যদি সকলেই যাঁর যার মতে বসিতে যায় তবে 
কে কোথায় বসিবে স্থির না থাকায় কেবল এদিক ওপিকৃ 
করিয়া সেই পরমাণুগণকে দৌড়িতে ,হয়। আমাদের এই 
উক্তির সত্যতা অবধারণ করিতে চিন্তাশীল পাঠকগণকে 
বিশেষ মনোযোগ প্রদানে আমরা অনুরোধ করি। তাহার! 
অধুবীক্ষণ সাহায্য দান! বাক্ধিবার পদ্ধতি যদ্দি পর্যবেক্ষণ 
করেন, এসং তৎ্সঙ্গে বিশেষ বিবেচনা প্রযুক্ত হয়, তবে 
নিশ্চয়ই পরমাণুগণের বুদ্ধি বিবেচনা ও পরামর্শ করিবার 
ক্ষমত! স্বীকার ন! করিয়। পারিবেন না। 
সুগরূণপে শূন্য বাছুষ্মল প্রভৃতির কার্য) দেখিয়াও [ৰবে 
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চক ব্যক্তি উহ্বাদের ঘুদ্ধি বিবেচনল! শক্তি গ্মনুতব' করিতে, 
পারেন॥ আমর! পূর্বে শূন্যের একটী ইচ্ছাশক্তি ও বলের 
পরিচয় দি্নাছি। বাছু জল প্রভৃতি পদ্দার্থগণের জাতীয় আক- 
কে পরাভব করিয়া শুন্য যে নিজ বলে প্রয়োজনাদুসারে 
ত্য শ্রাতিষ্ট হয়, তাহা! সকলেই দেখিতেছ্ছেন। বাস্তু 
ক্ষমতাসম্পন্ন বুদ্ধিতৃতি প্রদর্শিত হইতে পালে । নব্ধ্য বৈ- 
জ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, নক্যার্দির জলে কিয়, 
পরিষাশ বাস্ধু অবস্থান করে, জলস্থ মৎসাদি প্রাণীবর্গ দেই 
বাস্ব্ছণরা জীবন রক্ষ। করে। সমুদ্রাঙ্গির গভীর জলে উপ- 
রিস্থিত জল অপেক্ষা! নিয়যত্ভী জল অতিশয় ঘন। সেই 
নিম্ববর্তী দ্রলে বান্ুর অংশ নিতাস্ত বিরল বশতঃ তথায় 
মত্প্যানি বান করিতে পায়ে না! । জল ঘন ও পাতলা বলাতে 
এই বুঝ! বাইবে যে. বর্দি এক ঘনহত্ত স্থানে উপরিস্থ পাতলা 
জলে ৫ লক্ষ কোটি জলীন্ব পরমাণু থাকে তৰে নিষ্নৰ্তী” ঘন 
জলে ৬ লক্ষ কোটি জলীয় পরমাণু থাকিবে । সুতরাং উপরিস্থ 
জলে ষঙ্ধি ৩ লক্ষ কোটি বাস্থু পরমাণু থাকে, তষে নিষ্নবর্ভী 
খন দলে ২ লক্ষ কোটি বাস্ধু পরমাণুর অধিক থাকিতে পারে 
না এখন পাঠক: বিবেচন। করুন, ষে জলে বাস্ু পরিলক্ষিত 
হব না, তন্মধ্যে কিরূপে বাস্ধু প্রবিষ্ট হুইন্কা অলীর জন্তথণের 
প্রাণ বক্ষ করিতেছে । শ্বতাৰতঃ পৃথিবীত্র মাধযাকর্ষণ প্রী- 
জাবে বাস্থুর নিষ্নে জল অবস্থান করিবে 7 এবং জার্তীয়াকর্ষপ 
জজাবে জলীয় পরমাধুগণ পরম্পর মিলি থাকিবে ) পক্ষা- 
স্তরে জড় ধর্্াচ্সারে জাতীম্মাকর্ষণ বলে বারুও হাষুর বঙ্গে 

মিলিয়া থাকিবে ? কিন্ত নিজের £সই ভ্যাতীয় জাকইণ দ্িচ্ছিঃ 
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করতঃ বাস্থু কি্ূপে জলমধ্যে প্াবিষ্ট হয় ? এব: যে বাকু শভা- 
বতঃ উপরে থাকিতে বাধা, সে কলের সেই প্রবল জাতীয়. 
কর্ষণকে ছিন্ন করতঃ বলপুর্ববক তক্মধ্যে প্রবিষ্ট হয় কিরংপ? 
জলের উপরিস্থ বাস্ু ও জলমধ্যবস্ত বাড একই জাতীগ়্ পদার্থ 
একই জাতীয় পদার্থের গণ একই প্রকার। জলমধ্যে প্রবেশ 
কর! বদি বাস্ধুর গুণ হইত তবে আকাশের সমস্ত বাস্ুকেই 
আমরা জলমধ্য প্রবিষ্ট দেখিতাম। কিন্ত সাধারণ বাসন 
ধর্মকে অতিক্রম করিয়া জল জন্তদিগের প্রয়োজনাস্থরূপ কতক 
বাস্ধু জলমধ্ো প্রবিষ্ট হওয়াতে কি ইহাই গ্রতীতি হঙ্গ মা €য, 
ধ্রাপীদিগকে সর্বত্র রক্ষ। করিবায় জন্যই বানু দেবা আপ- 
নার উপচিকীর্যাবৃতি চরিতার্থ করিতেছেন ? 

কোন ক্ষুদ্বগৃহে বহলোক অবস্থান করাতে নিঃশ্বাসবাতে 
গৃছটি পূর্ণ, নিঃশ্বাস বান্ুতে কার্কণ থাকায্স স্বাভাবিক বান্ধূ 
অপেক্ষা তাহ! তারী। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ভারী 
পদ্দার্ঘকেই জধিক বলে ধরিয়! থাকে স্থৃতরাৎ সেই গৃহস্থিত 
কার্বণ বিশিষ্ট বাসু গৃহে স্থায়িত্ব লাভ করিতে সমর্থ । বাঁ 
হিরে বাক্ভাস ৰহিতেছে ন. সে অবস্থায় জোর করিয়। গৃছে 
গুবেশ করিবার ক্ষমত! বাতাসের নাই; কিস্ত আশ্চর্ষ্র 
বিষয় এই যে, & গৃহের ক্ষুদ বাতাধন দ্বারা বায় হছু করির। 
ঘরে প্রবেশ করিতেছে, এবং আপনার অপেক্ষা! ভারী স্তর 
বলুষান্‌ থাকা র্েও গৃহস্থিত বায়ুকে ঘাড় ধরিয়। বাহির ক 
রিয়া দিতছে! গৃছন্থিত' লোফদিগকে বাঁচান জন্যই খে বারুর 
এই অলাধারণ চেষ্টা, তাহা কি উপলব্ধিহক্ না? নতুৰ! 
বাহিয়ের বসতি পরিত্যাগ করিয়। মাধ্যাকর্ষণের বল আঅতি- 
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ক্রম কক্সতঃ সেই বাসু গৃহস্থিত দূষিত বাকে ঠেলিয়া ঘরে 
আসে কেন? জার একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই, যে গৃছে কোন 
প্রাণী অবস্থান করে না, সে গৃহে বাহুর ওরূপ গভিবিধি নাই; 
সেগৃহে ক্রমে ক্রমে দূষিত বাযুই সঞ্চিত হইয়া থাকে; 
অব্যবহৃত রুদ্ধ গৃছে সহ্স! প্রবেশ করিলে যেন ভয়ানক ক 
উপস্থিত হয়। বায়ুর এইকপ ব্যবহারে তর্দীয় অসাধারণ 
প্রাণীহিত চেষ্টা ও অসাধারণ ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 
এক জাতীয় পদার্থের গুণ অন্য জাতীয় পদার্থের বুঝিয়। 
উঠা! যদিও কঠিন, তথাপি আমর! শূন্য, বাস গ্রভৃতি জগতের 
উপাদান পদার্থ গুলির গুণ এইরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ 
হইতেছি। একমাত্র পরমাত্মাই শন্যক্পপেশৃন্যের কর্তবা, বাস্তু 
রূপে বাবুর কর্তব্য, মানষরূপে মা্ষের কর্তব্য ও অনানা 
অনন্ত পদার্থরূপে অনন্ত প্রকার কর্তব্য সম্পাদন করিতেছেন, 
স্ৃত্তরাং কোন পদার্থই অবজ্ঞাভাঙ্গন নহে, কোন পদীর্থই 
ঈশ্বরত্ব পরিশূন্য নহে। বরং যে পদার্থ অধিক প্রাচীন, তা" 
হার অন্ভিজ্ঞত! অধিক.--সারবতত। অধিক; যে পদার্থ যত 
বৃহৎ, তাহার ক্ষমত। তত অধিক। চন্্র সুর্য জল বামু এাতৃতি 
পদ্দার্থগণ তি প্রাচীন ও অতি বৃহ২-অবন্নববিশিষ্ট ; এবং 
তাহারাই অগপ্রাচীন পদার্থগণের নিদান ও উপাদান ্বরূপ। 
ধর প্রাচীন পদ্দার্থগণ অসাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্পন। এ চন্দ্র 
ছুর্যটাদ্দি অতি প্রাচীন পদ্দার্থগণের অসাধারণ অভিজ্ঞত। 
হইতেই তাহাদের সন্তান মানবগধ মহুয্যোচিত অগঙিজাতা 
লা করিয়াছে । চনত কু্ধ্যাদির স্বরূপ* মানবন্ধপের বিসদৃশ' 
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হইলেও, যে বিজ্ঞান জলের শেওলা! হইতে ক্রমে একজে অল্লে 
অন্ে মানবরূপ হৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা! অন্মীন করে, দেই 
বিজ্ঞান চন্দ্র হুর্ধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে অঙ্গে অল্নে বর্তমান মন্তুষ্য- 
রূপ সৃতি হওয়ার বহুল প্রমাথকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। 
বরং আমর। আশা করি, বিজ্ঞান যদি চক্জু শুর্য্যাদি হইতে 
নানবোৎ্পত্তিরপ ত্রমাবনতির পথ অন্ুদদ্ধানে প্রযুক হয়, 
তবে এই পথ অতি সহজে আবিষ্কত হইবে । এই পথে 
সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য আমর! এবার সংক্ষেপেই 
প্রবন্ধ শেষ করিলাম, এততন্থারা বানরত্ব অপেক্গ। দেবত্ের 
দিকে লোকের রুচি প্রবৃতি কতদূর অগ্রসর হয়, বাহার পরি- 
চয় পাইলে আমর! ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রমাণ প্রয়োগ হবার! 
এবিষয়ের বিস্তু,ত আলোচনা করিব । 
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দেবতা, রহসা বুঝ! ও বুঝাঁন, উভয়ই কলিকালে বড় 
কঠিন; কিন্তু কঠিন হইলেও যে যতদুর পারে, বুঝিবার চেষ্ট। 
করিলে অনেক উন্নত্তি লাভ করিতে পারে। দেবতার! পুর্ব. 
কালে পৃথিবীস্থ যাব্তীয় মন্গধ্যের আরাধা ছিলেন! ডেউন 
কআথব ডেভিল বলিয়। আধুনিক দেববিদ্বেষী ধর্মমসম্প্র্ায় 
যতই বেন বিদ্বেষ প্রকাশ করুন না, কিন্ত অতি পূর্বকালে 
ছাদের অস্তিত্ব বিশ্বাদে যে কোন সন্দেহ ছিল না, তাহ। 
তাহাদের বিদ্বেষ গ্রাকাশেই প্রমাণিত হয়। যে কোন ক্ষমতা 
প্রকাশ করে, ভাহাকেই লোকে বিদ্বেষ অথব। ভক্তি করিয়। 
থাকে ) ধাছার অস্তিত্ব লোকে অবগত নহে, তাহাকে কখনও 
বিদ্বেষ কর! ঘটে না| অতএব আধুনিক একেশ্বরবাদী ধর্শ- 
সম্্রদায়ের পূর্বপুরুষের! যে দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ 
ছিলেন, তাহ! সখমাণ হইতেছে । যে কালে জুপিটার, (বৃহ 
স্পৃতিগ্রহ ) বীনশ (উশনস্‌) অগ্নি বরুণ প্রভৃতির পুজা নব্য 
একেমরবাদী ধন্দসত্থরগায়ের পুর্বরপুরুষগণ মধ্যে প্রচলিত ছিল 
তৎ্কালে ডেউস '(দেবঃ) শব্ব নিশ্চয়ই বর্তমান কালের 
ন্যা বিছ্েষ জ্ঞাপক ছিল না॥ অতএব পশ্চিম এসিয়। ও 
ইউরোপবাসী একেশ্বরবাদীদিগের পূর্ববপুক্কষের! যে দেবো, 
পালক ও ফেবগায বিশ্বাসী ছিলেন, 'তাহীতে সন্দেহ নাই। 
পৃথ্িবীন্ব কন্যান্য অংশেও দেবপুক্গার বহুল প্রমাণ রহিয়াছে ; 
এইন্বমাই আমরা বলিতেছি--পৃথিবীর *সমন্ত লোক পূর্ব 
কালে দেবোপাসন। করিতেন। 
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লান্্রসমূছে দেখিবেন, পূর্বকালে আন্তিক, নাস্তিক সক- 
লেই দ্নেদতার অস্তিত্ব শ্বীকীর করিতেন । যে সকল পরষ. 
ক্তানী যোগীপুরুষ মূক্থির জন্য সচেষ্ট ছিলেন, তাহারা দেবো- 
পাষনার জনাবশ্যকতা যথেষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন? কিন্ত 
দেবতা নাই, একথা তীহারা কখনও বলেন নাই। হার 
বলিয়াছেন, দেবতার উপাসনা করিলে অতুল প্রশ্্যয লাভ, 
আরোগ্য লাভ, বলবীর্য্য লাভ এবং পরকালে শর্গলাপ্ত হক্ন 
বটে, কিন্তু মুক্তির নিকটে তাহ! অতি তুচ্ছ); কেননা! পরশ্ব- 
ধর্যাদি সমস্ত পদার্থেরই ক্ষয় আছে ।--বাঞ্ছিত পদার্থ ক্ষয় 
হইলে তৎসঙ্গে ছংখ অনিবার্ধ্য) অতএব এমন ছুঃখজনক 
ধশ্বর্য্যাদি লাভ নিমিত যত্তু ধর! বোকামি; ছুঃখ একেবারে 
ন। হয়, তাহার চেষ্ট। করাই পুরুষার্থ । সুক্কিলাভ হইলে পার্থিব 
স্ুথ এবং দুঃখ কিছুই থাকে না; এই সুক্তিই লোকের প্রার্থ- 
নীয়। যোীগণ ইন্দ্রত্ব, ব্রদ্ষাদি সমস্ত পদকেই তুচ্ছন্জান 
করিয়াছেন। কেনন! তাহার| দূরদর্শিত। বলে দেখিয়াছেন 
যে, ইন্্রত্ব, ব্রন্মতাদি কোন পদই চিরস্থায়ী নহে। এই সত্য 
ত্রেতা দ্বাপর, কলি সম্বলিত ৭১ মহাযুগ অতিবাহিত হইলে 
যখন মনবত্তর হইবে, তখন ইন্্রাদি দেবতাগণকেও চূরণবিচুর্ণ 
হইতে হইবে) যখন চতুর্দশ মন্বস্তরাত্মক এক একটি দিনের 
গণনায় বরদ্ধার এক গতবর্য আমু পুর্ণ হইবে, ভখন এই জগ- 
তে সমস্ত পদ্গার্থ সতলিন্ ব্রন্মাকেও চূর্ণবিচুণ কষ্মীতৃত হইয়া 
বিলীন হইতে হইবে? অতএব একদিন না একদিন হখম 
ঘেহীযান্রেরই কষ্ট অবশ্যুজ্ঞাবী, তখন নে অিত্যফেহ যাহাতে 
পুনরায় না ধরিত্ঠে হু, তাহাই কর্তব্য। এই বিশ্বাসে যোসী 
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গণ দেবত্ব ব্রহ্ম হাদি তুচ্ছ করিয়াছেন ) কিন্ত তাহাদের তুচ্ছী- 
করণে দেবতার দেবন্ব ব। বরঙ্াধ় ব্র্ষত্ব অশ্বীকৃত হয় নাই 
বরং এই তুচ্ছীকরণে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তাহাক্জা দেব- 
তার অন্তিত্ব এবং কার্ধ্য কর্তৃত্ব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। 
যাহারা মনে করে. বেবতা। কল্পিত পদার্থ, তাহাদের বুঝ1 
উচিত যে তৃচ্ছ করিবার জন্য কেহ কোন পদার্থের কল্পন। 
করে না। কেহ কি বলেষে, এ পদার্থটি ঘোড়ার ডিম অপে 
ক্ষাওমন্দ? তাহ। বলিলে লোকে বুঝিবে কেন? বস্ততঃ 
যোগীগণ--পকষ্ট করি! দেবতা হইবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু 
দেবতার স্ুখও চিরস্থায়ী নহে ;৮'-- ইহ! বলাতে পরিষ্কাররূপে 
বুঝ। যাইতেছে যে. দ্বেবত! আছেন, এবং তাহাদের সুখ এবং 
ক্ষমতাও যথেষ্ট আছে, কিন্ত সে সুখ চিরস্থায়ী নহে বলিয়া, 
মুমুক্ষু লোকের! দেবত! হইয়। সুখ ভোগ করিতে চাহেন ন|! 
পূর্বকালে নাপ্তিক, চার্ধাক প্রভৃতি যে সকল ধর্থপ্রোহী 
সম্প্রদার জন্মিয়াছিল, তাহার! দেবেপাপনার বিরুদ্ধে ঘোর- 
তত্ব শ্রতিবাদ করিত । গ্যজ্জ করিলে দেবতার! কোন ফল 
দ্দিতে পারেন না,” ইহা! তাহাদের কথ। ১ কিন্ত "দেবত। লাই" 
একথ। কখনও তাহারা বলে নাই। বরং দেবগুক বৃহস্পতি 
-যিনি গ্রহন্ধপে বিরাজমান, তীহাকেই তাহাঙ্গের মতের 
উপদেষ্ট। বলিয়া! ঘোষণা করিত। যাক্থারা প্রত্যক্ষ জানের 
অভিন্বিকক কোন অস্তিত্বে বিশ্বাস* করে নাই ১--অপ্রত্তক্ষ 
পরলোকে অবিশ্বাস করিয়াছে, যক্চফল ও শ্রান্ধাদির জাব- 
শ্যকত। অস্থীকাঁ় করিয়াছে, তাহ্বদের নিকটে মভো- 
মডলের তেজম্প্ ্ননূপ বৃহস্পতির উপধেশ প্রধান ক্ষমতা 
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প্রত্যক্ষ না হইয়! থাকিলে তাহ| কখমও স্ীকত হইত না। 
বন্তত তৎকালে দেবগণের উপদেশ প্রদানাদি ক্ষমত! সর্ব 
লোকের প্রত্যক্ষ ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত. হইত বলিয়! 
ঘোর নাস্তিকেরাও তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছে ও অন।কে 
বিশ্বাস করাইতে সাহসী হুইয়ছেঃ এবং ভিন্ন ভিন্ন অতী- 
বলম্বী প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ অকুন্ঠিত চিত্তে দেবতার উক্তি ও 
কার্য সমূহ ভূয়োভূয় উল্লেখ করিয়াছেন । অনস্তব কথ! কখন 
এরূপ সর্ধবাদী সম্মত ও অপ্রতিরাদিত রূপে গৃহীত হইতে 
পারে ন। ফলতঃ পূর্ব কালে দেবতাদ্দিগের বাক্শক্যা্দি 
এরূপ ভাবে সর্ধজন বিদিত ছিল যে, তাহা প্রত্েটক 
সম্প্রদায় নিত্য প্রত্যক্ষ ব্যাপারের ন্যায় উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। এবং কলিহারা লোক সমূহ মোহাচ্ছন্ন হইয়! যে এ 
দেবতবাদি বুঝিতে অক্ষম হইবে ও দেবতায় জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট 
হইবে, ভাহাও প্রাচীন গ্রন্থসমূহ উল্লেখ হইয়াছে । যে কলি- 
দ্বার! মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ভয়ে ধর্মরাজ যুধিঠির পৃথিবী পরি- 
ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই কলিদ্বার| আধুনিক লোক সমূহ 
মোহাক্ছন্ন , কাজেই দেবতাগণের কার্য ক্ষমত। প্রত্াক্ষ হই- 
তেছে না কিষ্ত প্রতাক্ষ ন। হইলেও দেবতার ক্ষমতা! বুদ্ধি- 
মানের নিকটে অসিদ্ধ নছে। যে সকল অহস্মুখ আবাতিমানী 
ব্যক্তি জগতের কার্ধ্য কারণ সমূহ নির্ধারণে অসমর্থ, তাহা- 
রুই দেবক্ষমতায় "অবিশ্বাসী, কিন্ত যে সকল প্রক্ঞ! চক্ষু খবি 
পরমর্ধি দ্বারা আধ্যজাঁতি অনুশাসিত, তাহারা দেব প্রভাব 
প্রত্যঙ্ষ করিতেন); তাহার! নিলে বন্জাত ফল বূলাদি 
দ্বারা জীবন ধারণ ঞরিয়াও দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞছিষ্ঠান 


(৮২ ) 


করিয়। ভিক্ষা লগ শ্বতাদি উপাঘেন্ন পদার্থ সমূহ উৎসর্গ করি- 
তেন? দেবতা'র অনুগ্রহে সকল প্রকার কামা পদার্থ লা 
করিতেন। আজ সেই খুবি পরঘর্ধিগণের বংশধরপণ একবার 
আস্মাভিমান ছাড়িয়। অস্থসন্ধান করুন, দেঁবভার অসাধারণ 
ক্ষমত। পর্য্যবেক্ষণ করিয়। অমনি মন্তক অবনত করিবেন । 
এখন দেখা কর্তব্য, মুযুক্ষু ষোগীগণ যে কারণে দেবোপা- 
সনাঁকে তুচ্ছীরুত করিয়াছেন, সেই কারণ বিষয়-নুখাভিলাষী- 
দিগের পক্ষেও প্রযুজ্য কিন! ? দেবোপাসনায় ফে, জীবনের 
উন্নতি হুয়, নানাবিধ সুখ সৌতাগা লন্ধ হয়, তাহা সুযুক্ষু 
ধোখীগণও নির্ধারণ করিয়াছেন । তত্তি্ন বেদ, পুলাণ, কাৰা, 
এমন কি--চিকিৎস! শান্তর পর্ধান্ত প্রাচীন যে কোন, গ্রন্থে 
ইহ! পরিলক্ষিত হয় যে. দেবোন্ধেশে যজ্ঞ বা উপাসনা.করিধ। 
বছলোক হ্বর্গলাভ করিয়াছেন , বহুলোকে অতুল পশ্বর্ধ্য-- 
সাম্রাজ্য পর্যন্ত লাভ করিয়াছেন; বছলোকে অনাধারণ শৌর্ধয, 
বীর্ধা, বল, বিক্রম প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ লক্ষ বর্ষ পরমার লা 
করিয়াছেন? স্ত্রী, পুত্র" আরোগ্য প্রভৃতি যে উদ্দেশে খিনি 
ষথাবিধানে দেবোপানন! করিয়াছেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত 
হইয়াছেন । দেবোদ্দেশে বজ্ঞ করিয়া যযাতি হরিপ্চক্্া্দি 
বহু ব্যক্ছি ্বর্গলাভ করিয়াছেন ; দেবজ্রোহী রাক্ষস ইঙ্গজিৎ 
ও মজ্জীয় মন্তরপ্রভাবে অগ্নিদেবতা হইতে ব্যোমহ্ানাদি প্রাপ্ত 
হৃইয়। সর্তলোক পরাজয়ে সমর্থ হইতেন, দেবাকর্ঘক মন্্বচূল 
কুম্বী ভীদাক্ুনাদিরূপ পুত্রগণফে লার্ত কদ্িয়াছিলেন; এই 
কলিকাষে নান্তিক' ্বার। বিপ্ুত প্রাণী বৃন্দের সমক্ষে যে প্রতি" 
হানিক অর ধংশ্রে উৎপত্তি হইয়াছিলঃ--ঘে চারিটি মাত্র 


(. ৮৯ ) 


বীরের প্রবল পরাক্রমে আক্তিক বাছের পরিশোখক বৃপতিষ্কুল 
পর্য্যক ছি ভিন্ন হইয়াছিল; তাহারাও বজ্ঞাস্সি হইতে সু. 
ভূত। এইরূপ দেৰোদিই হজ্ঞাফির অসাধারণ ফল পুরাতন 
গ্রন্থ সমূহের যে কোন পৃষ্ঠার পরিলক্ষিত হয়। যে দেযোঁপাস- 
নায় এমন লাভ, মুযুক্ষু যোগীপ্দিগের দুক্তিবাদের শ্রেষ্তা 
প্রতিপাঙ্গক কথাক্রমে তাহাতে বিরত থাক বুদ্ধিসানের 
কার্য কিনা, এখন ছাহাই বিবেচ্য। ধিনি ব্রদ্ধার প্-__ 
অর্থাৎ সমস্থ বরক্মাণ্ডের উপরে বনৃকক্পব্যাপী আধিপত্তা 
করাও তুচ্ছ মনে করেন, তেমন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের মুখে 
& কথা শোভা! পায়; কিন্তু তাই বলিয়! যাহারা সামান্য 
কয়েকটি টাক বেতনের জন্য পরের গোলামী করিতেছে, 
চুরি, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসধাতকতা প্রভৃতি যে ফোন উপায়ে 
জীবনযাঙ্জ। নির্বাহ করাকে যাহার! শ্লাঘ্য মনে করিতেছে, 
বল লাভের জন্য ধাহার! সাপ বাও পথ্যস্ত আহার করিতে 
ধরিয়াছে, আরোগ্য লাভের জন্য যাহায়] পেটের মধ্যে ওঁষ 
ধের ডিন্পেন্দরি সাঞাইয়াছে, যাহারা সামাঁনাা রমণীর জন্য 
আত্মবলিদ।ন দিতে কুষ্টিত নহে, বাহার! এক হাত ভি 
দখল নিমিত্ত শত শত ব্যক্তির হুত্যা সাধনে কুষ্ঠিত মহে, সেই 
সকল বিষয় বিশুদ্ধ বাক্কির নিকটে কি তব, ইন্তুত্ব, স্র্গ, 
সম্প্, সাজ, আয়ু ও বলরিক্রমাঙ্গি প্রার্থনীয় নহে ? এই 
সত্তস্ত লাছের জন্য*দেবোপাসনা করা গ্রত্যেকের কর্তব্য নে 
কি? বিষয়ে জভিনিধিষ্ট খকির! নুযুক্ষুর উপদেশ গ্রহণ 
কর! নেহাত বোকামি নহে কি? মুক্তি গাছের গোটা নছে, 
বিষয় বাসনা খ.হুখ ছঃখ জনুভূতি পরিত্যাগ না! করিলে 


(৮৪) 


শত্র মিত্র, ভাল মনা, লাভালাভ, আত্মপর বিতেদ ভান দূর 
না হইলে কখনও মুক্তিলাভ হইতে পারে না। মোক্ষ বিষয়টি 
ধর্ঘবের ঠিক বিপরীত। মোক্ষমার্গ অবলম্বন দ্বারা ' শরীরকে 
ছিন দিন ক্ষয় করিয়া নিরাকার পরক্রদ্মে লীন হইতে হয়, 
কিন্তু ধর্শমার্গ অবলম্বন করাতে দেহ মন বৃদ্ধিপ্রীপ্ত ও কার্ধ্য- 
ক্ষমহয়। দেবৌপাসনা এই ধর্মেরই লক্ষ্য! অতএব ইহ 
পরকালে যাহার সুখ লাভের বাসনা আছে, তাহার দেরোপা- 
সন। ভিন্ন উপাগ্নাস্তর নাই। 

যে দেবতাগণের এমন প্রভাব, ধাহাঁরা সেই পরম প্র জ্ঞা- 
বান্‌ খষি পরমধিগণ দ্বারা উপাসিত হইতেন, তাহারা কে, 
আমরা তাহারই আলোচনা করিব। ক্ষ্টি রহস্যে প্রদর্শন 
করিয়াছি, এক একমেবাদ্িতীয়ং পরব্রহ্গ ব্যতীত অন্য কোন 
পদার্থ নাই। জগতে যত প্রকার পদার্থ পরিলক্ষিত হয়, 
তিনি একাকীই ততৎসমস্ত পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছেন, 
এজন্য তাহার নাম সর্বশ্বদপ। তীহার বিভিন্নরপ শক্তি 
অবলঘ্বন করিয়। বিভিন্ন পদার্থ গঠিত হইয়াছে । যেমশ একই 
মাটি কতক ঘটরূপে, কতক কলশরূপে, কতক হাড়ীরূপে, 
কতক পুতুলক্ধপে ও কতক প্রতিমা প্রভৃতি নানারূপে পরি- 
ণত হইয়। বিভিন্ন 'আকারে বিভিন্ন কাজে লাগিতেছে, 
তেমনই এক সর্বশক্তিমান পরব্রজ্জ বিভিন্নরূপে বিভিন্ন শক্তি 
প্রকাশ করিতেছেন । তিনি একাই জলক্ছপে অগ্নি নির্কাণ 
করিতেছেন, আবার অগ্নিয়পে জর্ল শোষণ করিতেছেন, 
একাই তিনি সর্ধপ্রকারে সর্বশক্তি বিকাশ করিতেছেন । 
এই সমস্ত পদার্থ ছাড়া তিনি জগতেন্' বাহিরে কি ভাবে 


(৮৫) 


আছেন, জানিনা, কিন্ধ জগতে যাহ! কিছু দেখি, খুনি, বা 
অন্ু্ভব করি, সমন্তই তিনি। আমাছিগের ইজির আছ 
পদার্থ সমস্ত গুলিতেই বছগ্রকার পক্তিয় মিশ্রণ অনুভূত হয় 
এই মিশু পদার্থ গুলিকে বিভক্ত করিতে পাকিলে পঞ্চবিংশতি 
জাতীয় খাটি পদার্থ অন্থভব করা যাইতে পারে। আমরা 
কৃষ্টি রম্য বিষয়ক গ্রনন্ধে এ গুলির নাম ও বিকাশের পৌ- 
ব্বাঁধর্যয উল্লেখ করিয়াছি; পাঠক স্মরণ করিয়া দেখিবেন, 
তখসঙ্গে কতিপয় দেবতার নামও উল্লেখ হইয়াছে, আগামীতে 
ামর। আরও কয্জেকটা দেবার নামসহ তাহাদের শ্বরূপ ও 
কার্ধ্য ক্ষমতাদি উল্লেখ করির। 


স্যার ০ 


দেবতা -রহ্ম্য । (২) 


যখন এক ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই; যখন একাই তিনি 
বছরপীর সাজ ধরিয়া বছরূপে আনস্ত ব্রদ্ধাণ্ডে বিকাশ পাই- 
তেংছেন, তখন ইন্জিয় বারা হউক, আর অনুমান ৰলে হউক, 
হে কোনন্ধপে যাহা অবগত হইব, তাহাকেই তাহার এক 
একটি বিক]শ বলিয়া মানিতে হইবে । তিনি ত সর্বজই 
আছেন, কিন্তু বানাতে সাহার শক্তির বিকাশ নাই, তাহার 
পৃজ| হয় না) যাহাতে শক্তি বিশেষ ক্ধপে শ্রকটিতা হন, 
ভতণধধই পুজ। কর্সিতে ছয়।। যন সাধারণ ফেক যুহ অধ 
যাহার ক্ষমতা বেশী, তাহাকস নিকট অবনত হইতে হয় ? ধিনি 
বিশেষ কোন গুণে বী, তাহাই পুজা করা লোকে স্বাতা 
বিক ক্ার্ধয, তন্ুপ সেই রূগঞ্চণ নামাদি বর্জিত পরত্রচ্ছের 
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যে যে রূপে শক্তির বিশেষ বিকাশ পালন, তাহাই পয়ম পুঁজ, 
নীয়। এ সমস্ত বিশেষ গুণের পুজাই তাহার পুজা, তত্ভির 
তাহার পৃথক পুজা! হওয়া অসম্ভব । 

আমর! স্থষ্টি.রহস্য বিষয়ক প্রবন্ধে বলিয়াছি; পরব্রচ্ছে 
গ্রতির আবির্ভাব হওয়াতেই সৃষ্টি কার্ধ্য আরম্ভ হইয়াছে; 
সেই প্রক্কতিকেই সর্কপ্রধান। ও সর্বজননী বলিল্না পুজা করা 
বিহিত হইতেছে । তাহ! হইতে চৈতন্যের উত্পত্তি হয়; 
এই চৈতন্য--মহুৎ ঈশ্বর প্রভৃতি নামের বাচ্য। জগতে এই 
চৈতনে।র পুজা অতর্কিতভাবে হুইয়! থাকে । চৈতন্যের পরে 
অহঙ্কারের উৎপত্তি; অহঙ্কার শিব এবং অনস্ত (নাগ) 
রূপে পৃজনীয়। যে কারণে পুত্র পিতার আকুতি প্রকৃতি 
অনেকাংশে প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে পরে স্থষ্ট পদার্থগণ পুর্ধব- 
ক্ষ পদার্থের গুণ কিয়ৎ পরিমাণে প্রাপ্ত হয়। এই কারণে 
অহঙ্কারে কিয়ৎ পরিমাণে ঈশ্বরত্ব, প্রকৃতি, ও পরমাত্বা থাকা 
সত্তেও অহংকারিত তাহার বিশেষ গণ। অহঙ্কারের পরে 
নন, চক্ষু কর্ণ, নাসিক, জিহ্ব| ত্বক, হস্ত, পদ পায়ু উপন্থ, 
মুখ,:এই সকল ইন্জরিয় শক্তির উপাদান ও ব্যোম, বায়, 
তেজ, জল ও অগ্নি-এই সকল বিশেষ বিশেষ গণবিশিষ্ট 
পদার্থগণের বিকাশ হয় ; অর্থাৎ সর্ধশক্তিমান বক্ষ নিজেই 
নিজের নৃতন নৃতন শক্তির বিকাশ জন্য এ সমস্ত পদার্থে 
পরিণত হন। তরী সকল পদার্থ জগতের মূল উপাঙ্গান। 
এ সকল পদার্থের মিশ্রণে প্রথমতঃ আরও যে কতকপ্তলি 
পদার্থ গঠিত হয়, তাষ্জারাও মূল উপাদানের ন্যায় এক 
একটি বিশেষ গণ বিকাশ করিতেছে এই নকল পদার্থের 
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মধ্যে মন্থ ধাতা, বিধাতী, প্রভৃতি অনেকের নাম কর! যাইতে 
পারে। 

জগতে আমাঞ্গের ইঞ্জিয় গ্রাহ্য সকল প্রকার পদ্ার্থই 
দিশ্র ! এই মিশ্র পদার্থগণ শধেঃ যেটিতে যে জাতীয় পদ" 
খের গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পান, তাছা সেই পদা- 
খের নামে পরিচিত হয়। আমরা যাহাকে জল বলিয়! জানি, 
তাহাতে উল্লিখিত পদার্থগণের প্রা সকলই আছে কিন্তু 
স্কাহাতে জলীয় পরমাধুর ভাগ অধিক বলিয়। জলের গুণ 
অধিকতররূপে প্রকাশ পায়, এজন্য আমরা তাহাকে জল 
বলি। জলের ন্যাক্ন বাস প্রভৃতি ইন্জিয় গ্রাহ্য সকল পদ্দার্থ 
মিশ্র। মিশ্র পদার্থের মধ্যে কতকগুলি পদার্থের গুগও 
মিশ্রভাবে প্রকাশ পায় ও কতকগুলি পদার্থের গণ বিশেষন্ধপে 
প্রকাশ পাইয়। থাকে। ইঞার দৃষ্টাত্ত, যেমন--হকিদ্রার সঙ্গে 
চাখড়ী মিশাইলে হরিপ্রার পীতবর্ণ ও চাখড়ীর শ্বেতবর্ণ মি- 
শিল্পা ঘেন একট। মাঝামাঝি গোছের রং প্রকাশ পায়; 
তাহাতে পীতত্বও অনুভূত হয়, শ্বেতত্বও অনুভুত হয়; সুতরাং 
তাহাতে পুর্ব পদার্থের গুণই প্রকাশ পাইয়। থাকে; কিন্ত 
এঁ হুরিজ্রাতে শ্বেতবর্ণ চুণ মিশাইলে পীতত্বও থাকে না, শ্বেত 
ত্বও থাকে না; এ উভয় পদার্থের অতিরিক্ত একট। গভীর 
লালরঙ্গ হইয়া! থাকে । এইরূপে পূর্ব হই পদার্থগণ মধো 
যাহাতে ব্রহ্ষশক্ডির বিশেষ বিকাশ পাইয়াছে, তাহ! মিশ্র 
হইলেও বিশেষভাবে কীন্তিত হইয়া থাকেন । 

আমর পুর্বেই বলিয়াছি, সর্বত্র বিশেষ ওণেরই পুজ! 
হয়। গুণ যেখাত্রে বিশেষরূপে বিকাশ না হয়, তাহার 


€৮৮) 


গণ যথেষ্ট থাকিলেও তাহার পুর্গ। হয় না| এই, ছুত্রকে 
অবলম্বন করিয়া! পাঠক সর্বত্র পর্ধ্যবেক্ষণ করুন, প্রত্যেক 
বিষয়ে উহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন | সর্কা্রই বিশেষ গুণের 
পু হয়, বাঞ্জির পুজা হম না। ধিনি একদিন অদাধারণ 
ক্ষমতাবলে সকলের পুজনীয় হন, ক্ষমতা চ্যুত হইলে তাহা- 
কেই আবার লোকে অগ্রাহা করিয়া থাকে । একটি বীর- 
পুরুষ সহশ্র ুর্্বলের নিকটে পৃজ1 পাইতে পারে, কিন্ধু সহমত 
বীরপুক্কধ একত্র হইলে কাহারও ভাগ্যে পুজা পাওয়! ঘটে মন! । 
বীরত্ব গুণ তখন বিশ্ষেরপে প্রকাশ পায় না বলিয়া বীরেক 
যে ক্ষমতা, তাহাও যাশ্য থাকে। বস্ততঃ সর্বত্রই এইরূপ 
বিশেষ গুণের পৃজ। হয় । এবিষয়ে ভগবান্‌ নিজে গীতাতে 
যাহ! বলিয়াছেন. তৎ্গ্রতি মনোযোগ দ্দিলেই পাঠক বুঝি. 
ঘেন, তিনি সেই বিশেষ গুণকেই আপনার স্বরূপ বলিয়। 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

উপরোক্জ কথা গুলির প্রতি মনোনিবেশ করিলেই দেবত্‌ 
বুঝিবার পক্ষে স্খিধা হইবে। বাহ! বিশেষরূপে প্রকাশ 
পায়, দেবতার অর্থ তাহাই। সেই পরব্রঙ্ষের দাহিক। শক্তি 
তাহার অগ্নি নামক অংশের বিশেষ ভগ. এজন্য অগ্নিকে 
“দেব” এবং দ্রাহিক। শক্তিকে দেবতা বল! যায়; এইবপ 
বায়ুকে দেব ও বাস্ুর বিশেষ শক্কি ম্পর্শকে দেবত। বলা হয় । 
জলের অন্যতম বিশেষ শক্তি “আবরধী* দেবতা. তাহার 
বলম্ব ত্রন্ম বরুণন্ধেব নামে আখ্যাত। এইরূপ একই 
বদ্ধ যে বিশেষ বিশেষ শক্তির অধলম্বনরূপে যে বিশেধ বিশেষ 
পদার্থে পরিণত হইয়াছেন, লেই শক্তিগুলিকে দেব্ত। ও দেই 
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শক্তিমান্‌ পদার্ঘগুলিকে "দেব" বল! হয়। বিশেষ বিশেষ 
গুণ প্রকাশক পদার্থ মান্রকেই “দেব” বলা যাইতে পারে, 
কিন্ত সেই বিশেষ গুণ লোক সমূহের উপকার জনক না হইলে 
সেই বিশেষ গুণশালীকে দেব বলিবার পদ্ধতি নাই। ধীহা. 
দেয় বিশেষ গুণ সর্বসাধারণের উপকারাহ” প্রযুক্ক হয়, 
ত।হারাই “দেব” নামে পরিচিত ছন। 

দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র সকলের প্রধান; তিনি বিছ্যতৎনামক 
দেবতার অধিষ্ঠান। ইন্জর ব্রন্মাও ব্যাপী এক প্রকার অতি 
হচ্ছ "অণৃ*। যে জাতীয় অণু মনুষ্যা্দির অবয়বে থাকাতে 
হস্টের আকার গঠিত ও হস্তের কার্ধ্যক্ষমত। জন্মে, এবং ধাহার 
প্রভাবে লোকের আধিপতা জন্মে, তাহ! ইন্ত্র নামে অভিহিত। 
ইন্দ্র শৃক্ষপ অধুরূপে সর্ধত্র বর্তমান থাকিলেও স্বর্গলোৌকে একটি 
প্রকাণ্ড অবয়বরূপে অবস্থান করিতেছেন । ইন্দ্র বিছ্যুৎশক্তি 
প্রভাবে মেঘ বুইি হইয়! থাকে । মেঘের উপরে ইন্দ্রের আ- 
ধিপত্য যে অধিক, তাহা কেবল মেঘ লোকে নিয়ত বিদ্যুৎ 
স্করণেই গ্রমাণীকৃত হয়! এ জন্য, ইন্দ্র ত্রিলোকের রাজ। 
হইয়াও বিশেষরূপে মেঘের রাজা । ইল্্রকে ত্রিলোকের বাজ! 
--সকল দেবতার গ্রাধ।ন বল। হয় কেন, তাহ! পূর্বকালে 
মহুর্ষিগণ বিশেষ অবগত থাকিলেও আধুনিক লোকের বুঝি- 
বার পক্ষে বড় কঠিন হইয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি পাশ্চাতা। 
বিজ্ঞানে বিছ্যৎশৃক্তির প্রভাব দেখিয়। বিজ্ঞনের পক্ষে তাহ! 
বুঝ! বড় সহজ হইয়াছে'। নব্যবিজ্ঞানের বিছ্যুৎ নব্যবিজ্ঞাত 
সমস্ত পদ্দার্থের উপরে আধিপত্য করিতেছে । বিছ্যৎ একা 
বীই দকল দেবতার গ্ষমত:কে অতিক্রম করিয়! সমন্ত কার্য: 
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সমাধ! করিতেছে । বিছ্বাতের এই কার্য ক্ষমত। দ্বারা ঘেন 
বিদ্যুত্শক্তি বিশিষ্ট ইন্দ্রের অনাধারণ, জমহজ জষ্টব্য অতুল 
মহিমা ঘোষণাঁকারী সেই সর্ধজ্ঞ শাস্ত্রকারদিগের কথাগুপি 
ধিশেষদ্নপে সপ্রমাণ হইতেছে। আমর! প্রায় ছুই বত্লর পুর্ধে 
একটি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছি ধে, নব্যবিজ্ঞানের বিছ্যুৎ- 
সম্বন্ধে যাহাকে পঞ্জিটিভ পাওয়ার বল! হয় তাহাই ইন্দ্র, এবং 
ঘাহাকে নিগেটিভ পাওয়ার বল! হয়. তাছ। দধিচিষুনির মুত 
উপাদান । আমর। এপ্রক্তাবে আর সে বিষয়ের পুনরুল্লেথ 
করিতে চাই না। ইন্দ্রের স্থরূপ ও কার্যক্ষমতা সগ্বদ্ধেও 
এবার অধিক কিছু বল! গেল ন1| যাহা উল্লেখ হইয়াছে, 
তাহাতেই বুদ্ধিমান পাঠক বুঝিবেন, যে ইন্্র অথব। ভদীয় 
বিছ্বৎশর্জি নামক দেবতার এমন অলৌকিক ক্ষমতা, তাহাকে 
ঈশ্বর শক্কিযূপে পুজ। করিতে কোন আপত্তির কারণ আছে 
কিনাঃ পুর্কেই বল হইয়াছে, সকল লোকে ক্ষমতারই 
পুজা করিয়া থাকে; ঈশ্বরের যদি ক্ষমত। স্বীকৃত হর, তবে 
বিদ্যুতের মহতী ক্ষমতাই তদীয় ক্ষমতার প্রধান নিদর্শন 
বলিয়া স্বীকার । যদ্দি কাহারও ক্ষমতাবান্‌ ঈশ্বরকে পুজ। 
করিবার ইচ্ছা! থাকে, তবে সর্বাগ্রে বিছ্যৎশক্তির অবলম্থ ইন্- 
দেবকে ঈশ্বর জ্ঞানে পুজ। করা সঙ্গত হইবে। পুজা করার 
অ।বশ্যকতা ও উপকারিত! আমর। পরে প্রদর্শন করিব । 


“৬০ 


€ ৯৯ ) 


দেবতা -রহম্য | (৩) 


পি বটি 


এখন কালী, হগ, রাম, কক প্রভৃতির পৃ্। অনেকে 
করিয়। থাকেন বটে, কিস্তু ধাতা, মিত্র, অর্ধযাম।, শক্র, গ্রচেতা, 
ংশ, গগ, বিবন্বান, সবিত1, খুব, বিশ্বকর্্মা,--আদিত্যগণ ; 
ধর, রব, সোম, অহঃ অনিল, অনল, প্রত্যুব, ও প্রভাত, 
বন্থগণ) মুগবাধ, সর্প, নিখ্ধতি, অজৈকপাৎ্, অভিত্র্জা, 
পিনাকী, ঈশ্বর, দহন, কপালী, স্থান ও ভগ,_-কুদ্রগগণ গ্রজ।" 
পতি ও বষটকার.-.এই সকল দেবতার উদ্দেশ্যে এখন আর 
লোকনমুহকে আরাধন! করিতে পরিলঙ্গিত হয় না। মুল 
প্বেঘত! তেব্রিশটা, তাহাদের মধ্যে বয়সে সর্ধ্কনিষ্ঠ বিষুঃ 
এখনও আরাধিত হইয়া! থাকেন বটে, কিন্ত অপর বন্রিশটা 
মূল দেবতার পৃজ। ঘেন একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। পূর্বব- 
কালে পরম প্রজ্ঞাবান্‌ পরমর্ষিগণ ধাহাদের পুজা করিয়! 
সুখী হইতেন, আজ কলি সুলভ মোহাচ্ছন্ন লোক্ষ সমাজে 
কেন তাহাদের পূজ। রহিত হইল? সমস্ত বে? বাহাঞ্গের 
পুজার যন্ত্র সমূহে পুর্ণ, তাহাদের পুঞ্ায় আজ বেদ পরায়ণ 
হিন্দুবর্গের মনোযোগ নাই কেন? কেন! জানে যে, ধধিগণ 
হোমযজ্ে সর্ব্দ। ব্যাপৃত থাকিতেন) তাহারা বনবাসী হুই- 
যাও বহুকষ্টে বজ্ঞাম্ম সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিতেন , বজ্জের 
বছ ফল লাভাশার চূদ্ধি পর্যন্ত করিবাও যজ্জ লম্পাদন কর! 
শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছিল; কেন! আানে, দেবতাদিগের উদ্দেশে 
আহুতি প্রধধানই যঞজ্র প্রধান কার্য)? দেঁবতাদিগকে আহুতি 


( ৯২ ) 


প্রদান ভিন্ন কোন হোম যজ সম্পার্দিত হয় না। যে দেবতা 
সমূহ এইরূপ সমস্ত খবিবর্গের আরাধ্য, যে দেবতা! সমূহকে 
আছতি দেওয়। সমস্ত ছোম ধজ্জের লক্ষ্য) যে দ্বেবত! সমূহ 
সর্বশান্ত্রে সংকীপ্তিত, সেই দেবতাদিগের প্রতি আজ লোকের 
অন্থরাগ পরিলক্ষিত হয় না কেন? সেই দেবতা সমূহের 
স্বরূপ বুঝিতে আজ সমস্ত লোক উদাসীন কেন? সেই ফ্লেবতা - 
দিগকে আজ লোকে জড় বলিয়! অবন্ত! করিতেছে কেন ? 

দ্বয়ং ভগবান্‌ গীতার ৩য় অধ্যায়ে বলিয়াছেন--.' 

দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দ্েবাভাবয়ত্ধ বঃ। 

পরু্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেরঃ পরমবাগ্দ্যথ ॥ ৯১ 

ইষ্টান্‌ ভোগান্ছি নে! দেব! দাস্যন্তে যজ্ঞ ভাবিতাঃ। 

তৈর্দন্তান প্রদ(য়ৈভ্যে। যে। ভূঙক্ে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ 

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সস্তে। মুগ্যস্তে সর্ববকি্থিষৈঃ। 

ভুগ্ততে তে ত্ব্ধং পাপ। যে পচস্তাক্ম কারণাং 1 ১৩ 

প্যজ্ঞৰার! দেবতাপ্িগকে সংবর্ধিত কর, দেবগণও তোমা 
দিগকে সংবদ্ধিত করিবেন; পরম্পূর পরস্পরের সংবর্ধন 
করিয়! উভয়েই পরম শ্রেরঃ লাভ কর। দেবগণ যজ্ঞন্বার! 
সংবর্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ নমূহ প্রদান 
করিবেন; যাহা সেই দেবদত্ত ভোগসমুহ তাহাধিগকে 
প্রদান না করিয়া ভোগ করে. তাহাদিগকে চোর বলিয়। 
জান। যজ্ঞের জবশিষ্ট ভোজনকারী সাধুগণ সর্ধপ্রকার পাপ 
কইতে বিষুক্ত.-হুন, আর যাহার!, নিজের জন্য পাক করে, 
তাহার! পাপই ভোঞ্জন করিয়া থাকে ।” 

ধিনি অর্জুনেরউ সর্বপ্রকার মোহ নিবারধ জন্য গভীর 


(৯৩ ) 


বিজ্ঞান স্লিভ অমূল্য, উপদেশ লমূহ প্রঙান করিয়াছেন 
তাহার সেই বহু সম্মানিত উপদেশে যে দেবোদি& দানের 
এমন প্রয়োজনীয়ত। প্রকটিত হইতেছে, তৎ্প্রতি কাহার 
অশ্রন্ধ! কর]! উচিত? ভগবান্‌ নিজের পূজায় অধিকতর 
রূপে লোকের মন আকষণ ও ভোগম্পৃহা পরিত্যাগ পূর্বক 
মোক্ষ লাভে লোককে প্রবৃত্ত করিবার নিমিহ দেবোপাসনার 
একটু হীনতাও প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ।-- 
যেইপ্যন্য দেবতাভক্ত। যলস্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ 
তেপিমামেব কৌন্তেয় যজস্ত্যবিধি পুর্বকং 

অহং হি সর্ব ধজ্জানাং ভোক্তাচ প্রভুরেবচ | 

নতুমামভিজানস্তি ততেনাতশ্যবস্তি তে। 

যাস্তি দেবব্রত! দেবান্‌ পিতুন্‌ যাস্তি পিতৃ ব্রতাঃ 

ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যাযান্তি মদ্যাজিনোইপিমাং ( 

"হে কৌন্তেয়, বাহার! শ্রদ্ধান্িত হইয়া! অন্য দেবতার 
আরাধন| করে তাহারা! আমারই উপাসনা করে ৰটে, কিন্ত 
তাহা! মোক্ষপ্রবিধি সম্মত নহে। আমি সমস্ত যজ্জের ভোক্ক! 
এবং প্র; যাহার! এইরূপ আমাকে জানে না, তাহার! 
দেবোপাসূন। প্রভাবে ব্গপ্রাপ্ত হইয়াও তথ হইতে ছ্যত হয়। 
(অর্থাৎ তাহাদের স্বর্গ চিরস্থায়ী হয় না।)- যাহার! দেবতার 
যাজক তাহার দেবলোক প্রাপ্ত হয়, যাহার! পিতৃ শ্রান্ধা্দি 
করে, তাহার! পিস্লোক প্রাপ্ত হয়, যাহারা ভূতের পু! 
করে, তাহার! ভূতলোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যাহার৷ আমার 

উদ্দেশে যজ্ঞ করে, তাহার আমাকেই প্রাপ্ত হয়।” 
ভগবানের এই উক্তি হইচ্ডে অনেকে বুঝিতে পারেন ষে, 


(৯৪ ) 


ভগবান দেবোপাসনাদির নিন্দ। করিয়াছেন । বন্ততঃ ঘিলি' 
মোক্ষলাভের অধিকারী, কোন বিষয় বাসন। ধাহার নাট, 
তাহার পক্ষে দ্গবানের আরাধনাই যে অতি উত্তষ পরামর্শ 
তংপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই ; কিন্তু যাহার! সেই অতি উত্তম 
মোক্ষলাভের অধিকারী নহে, যাহার! বিষয় ্থখ--ধন' জন, 
বল, বিক্রম, সুখাদ্যার্দি ভোগ বিলাসের উপকরণ সমস্ত ও 
যশপ্রভৃতির প্রার্থী তাহাদের পক্ষে দেবোপাসনাই অতীব 
প্রয়ো্গনীয়।. ভগবান্‌ দেবোপাসনার নিন্দ করিয়াও বলি- 
তেছেন, “গ্েবোপাসন। দ্বার! দেবত্ব লাভ হয়।* অন্য বলি- 
যলাছেন, “দেবতার অনুগ্রছেই সমস্ত ভোগ্য বন্ত লাভ হইয়া 
থাকে ।” ইহাতেও কি ভোগার্থীর পক্ষে দ্বেবোপাসনার একাস্ত 
আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইতেছে না? 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্চে যাহাদের ঈশ্বর বুদ্ধি জন্মে নাই, তাহা" 
রাও শ্রীরুঞ্চকে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন মহাপুরুষ মনে 
করে। তীহার উক্তি অথব। ডগবহ্গীতার ন্যায় একথানি জগ- 
তের সর্ধ প্রধান শাস্ত্র যিনিই প্রণয়ন করিয়! থাকুন, তাহারই 
উঞ্জি বলিয় গ্রহণ করিলেও গীতার কপ্লোকগুলি হইতে বুঝ! 
ষাইতেছে, তিনি ধর্ততব্ে বিশেষ অভিজ্ঞ) তিনি দার্শনিক 
চড়ামণি, তিনি বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ, তিনি সর্ধবিদ্যা বিশারদ । 
তিনি দেৰতার খোসামুদে হইলে দেবোপাসন। অপেক্ষা 
ন্যের অরেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেন ন।ঃ “ফযোপাদন। প্রচার 
করা যে ভগবদগীতার উদ্দেশ নহে: তাহা! গীতার পাঠক 
মাজেই বুঝিতে পারেন। বস্ততঃ নিন্দার মুখে যে গুণ প্রকাশ 
পার, সে গুণ সন্বদ্ধে কাহারও কোন অন্দেহ কর। উচিত নহে। 


(৯৫ ) 


কুতরাং ভগবুক্কি ঘরে! দেফোপাসনার যে মহিমা প্রকাশ 
পাইতেছে, তাহা অতীব সত্য, অতীব প্রয়োজনীয় । এক্সপ 
প্রয়োজনীয় না হইলেও কি ধাহারা সাম্রাজ্য পর্যন্ত পরিত্যাগ 
করিয়৷ বিজন বনে ফল পত্রাদি ভক্ষণ দ্বারা জীবন রক্ষা করি- 
তেন, তীাহারাও দেবোদ্দেশে যজ্ঞাদি করিতেন? যে বিশ্বামিত্র 
প্রভৃতি সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া খহু সহত্র বৎসর তপন্যা 
করতঃ সব্ধপ্রধান পদ বন্ধর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন ; তাহারাও 
দেখতাদদিগকে প্রসন্ন কর! অতি প্রয়োজন মনে করিয়াছি- 
লেন। বেদ পাঠক দেখিবেন; বেদোক্ত অগ্নি ইন্্র প্রভৃতি 
দেবগণের স্ততি অধিকাংশ বিশ্বামিত্র ও তীয় সঈস্তানগণ 
দ্বার] প্রকাশিত । এইকুপ অন্যান্য খধিবগগই দেবোদিষই বেদ 
মন্ত্র সমূহের প্রকাশক, এবং খধি মাত্রই দেবতার যাজক । 
শাস্ত্রেযত জনের ক্ষমতা পরিকীর্তিত হইয়ণছে, প্রত্যেকেই 
দেবোদদেশে যঞ্ঞ করিয়াছেন! ভগবান্‌ রামচন্ত্রও যঞ্চ করেন, 
রাক্ষস রাবণও যজ্ত করিয়াছে; পয়ম জ্ঞানী জনকও বন্ধ 
করিয়াছেন, অনুর প্রধান বলিও যজ্জ করিয়াছেন? ধর্মরাজ 
যুপ্বিটিরও যজ্ঞ করিয়াছেন, কৃষ্ণ বিদ্বেষী কংসাহুর ও ভরামন্ক 
প্রভৃতিও যজ্ঞ করিয়াছেন) যেযজ্ে এমন সর্ববাদী সম্মত 
নিষ্ঠা ছিল, সেই য্তের কি বিশেষ ফল না থাকিলে কেহ 
কখনও তাহ! করিত? বলা বাহুল্য এই সর্ধজনাদূত হোম 
যুক্কে দেবতারাই ব্দাহত হইয়| থাকেন) স্বয়ং ভগবানের উ- 
দেশে আহুতি দিবার সময়েও “রয়ে স্বাহ।” বলিতে হয়। 
কেহ মনে করিতে পাবেন, “অন্ুরগণ দেরতার শত্রু ছি, 
তাহায়া কেন জদবতার উদ্দেশে যক্ত করিবেন? এই 
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কথাটি বুঝিবাঁর জন্য কামানের পূর্বে, লিখিত সৃষ্টি রহস্যের 
কথ৷ গুলি শ্মরধ করিতে হুইবে। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, 
সর্ধশ্বক্ূপ পরব্রক্ধ জগতের যে বিভিন্ন জাতীয় উপাদান সমূহে 
পরিণত বা অভিব্য্ হইয়াছেন, সেই উপাদান সমূছ্থের 
বিভিন্ন গুণ সমূহ বিভিন্ন দেবতা। এ উপাদান জমূ- 
ছের পরম্পর মিশ্রণে জগতের সমস্ত পদার্থের স্থাষ্টি হইয়াছে । 
এঁ উপাদান সমূহ জগতে বিস্তর্ণ হইয়া আছে, মাঝে জাধে 
চন্্র দুর্ধ্য গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, মানুষ, গোরু প্রভৃতি নান! 
জবগ্বন্ধপেও পরিলক্ষিত হইততৈছে। এী অবয়ব সমূহ মধ্যে 
যেটিতে যে জাতীয় দেবতা সব্মীপেক্ষা অধিক বিকাশ গান, 
সেই অবয়ব সেই দেবতার নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 
যেখন বিছ্যুৎ দেবতার অবলম্ব উন্ত্র নামক হুস্াণুগণ অধিক- 
তরকধপে যে অবয়বে অবস্থান করিতেছেন, সেই অবয়ব “ইন” 
নামে অভিহিত ? এইরূপ সবিস্তা নামক অগুগখের আধিক্যে 
হু, উপেন্্র নামক অণুগণের আধিক্যে বিষ ইত্যাদি দেবগণ 
স্বনামধেয় বিভিন্ন জাতীয় উপাদানে গঠিত । ইন্্রাগুগণ জগতে 
সর্বত্রই আছে । আমাদের শরীরে যে ইন্দ্রাপু আছে, তন্দারাই 
আষাদের হন্তের অবয়ব গঠিত ও হস্তের কার্ধ্য ক্ষমতা হুই- 
রাছে । কিস্ত আমাদের শরীয়ে এবং জগতের অনা সমস্ত 
অবদ্ধবে যে ইন্দ্রাধুগণ আছে, তদপেক্ষা। ইন্জ নামক স্গী় 
সর্বধান পুক্কবের অরে সনাধিক পারিধাঁণে আছে শ্রহ 
জন্য হার নাম ইন্দ্র দেব। যেষন সুমেরুত্থিত অধিক 
পর্ধিমিত চুম্বক দ্বার! পৃথিবীর সমস্ত স্থানে বিস্তৃত ভৃম্থক সমূহ 
নিয়মিত হইতেছে £ যেখানেই চন্ধক রাখ না কেন, সে শু 
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যোগ পাইলেই উত্তর দিকে ফাইবার জন্য যেন উদ্ষাশিব হইয়া 
থাকে; সেইরূপ সর্কন্র বিস্তৃত ইন্্াণ্গণও সেই দেবেজ্ক কর্তৃক 
নিযমির্ভীহইতেছে। আমার্দের অবয়বে ও জগতে বিস্তৃত 
ইন্্রাণুগণ সহ ইজ্জাবয়বের ইন্দ্রাণুগণের সর্বদা পরিবর্তন 
টলিতেছে। পরিবর্তনই জগত্ডের কার্ধ্য। 


অপি টি ৪. 


দেবতা -রহস্য। (8) 

পৃর্বপ্রবন্ধে যে ইন্্রদেব ও ইন্দ্রাপুগণের কথ। উল্লেখ হই 
মাছে, সেইরূপ অন্যান্য দেবগণ জগতে বিস্তৃত পৃশ্ব সঙ্জা 
তীয় পদার্থগণ্র উপরে ঈশ্বরত্ধ করিতেছেন । ইন্ত্রাগু 
গণ ঘেমন জগতের সকল অবয়ব অপেক্ষা! ইন্ত্র দেবের 'অব- 
য়বে সমধিক পরিমাণে অবস্থান করিতেছে, তক্জ্রপ উপেন্দ্ 
বিশ্বব্দ্া, ধাতা, মিত্র, অর্ধাাম1 প্রভৃতি নামধেয় দেবাণুগণও 
সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে যে যে অবয়বে অবস্থান করি- 
তেছে সেই সেই অবয়ব সেই সেই “দেব” নামে পরিচিত 
হইয়া! থাকেন। জগত্বিস্তৃত স্ব শ্ব নামীয় পদদার্থগণের প্রতি 
সেই সেই ফ্লেবগণের ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান রহি- 
য়াছে। মনে করুন, যেমন চুন্বক পৃথিবীর সর্বত্রই আছে) 
তন্মধ্যে গুমের কেঙ্ছে অধিক পরিমাণে আছে; অন্যত্র ফো- 
থা থণ্ড খগডরূপে কোথাও অনা পদার্থের সঙ্গে মিশ্রণে 
রহিয়াছে। এখন একথানি ক্ষুপ্র চন্ঘকের ছইদিকে বদি ছুই- 
খানি ছুম্বক রাঁথ। যাক, তবে, মধ্যবস্তী চুত্বকধানি তন্মধ্যে 
বড় চুর্ঘকখানির দিকে যাইবে) কিত্তসেই বড় চুশ্বকখানি 
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ধদি দূরে থাকে, এবং জপেক্ষাকত কু হুন্বকখানি এমন 
নিকটে থাকে, যাহাতে কষুন্ত চু্কের আকর্ষণ বৃহৎ্ধানি অ- 
পেক্ষা অধিক প্রধুক্ত হয়, তাহা হুইলে ক্ষুপ্রথাণ্র দিকেই 
বাইবে ? এবং ছুইখানিই ঘর্দি এমন দূরে থাকে যে, তাহাদের 
আকর্ষণ মধ্যবন্তী“খানির উপরে প্রবুক্ হইতে পারে না, 
তবে মধ্যবত্তীণ্থানি কোন দিকে না যাইয়। সেই স্থমের 
কেন্দ্রের দ্রিকেই আকর্ষিত হইতে থাকিবে,  থণ্ড ব। মিশ্র 
চুন্ধকগুলির জন্য আর তাহায় উত্তরাভিমুখত। রহিত হইবে 
না। এ স্ুমেরুর ন্যায়, ইন্দ্র, উপেন্দ্ার্দি দেবগণের ক্ষমত। 
জগৎ্বাদীর উপরে প্রযুক্ত হইতেছে । যদিও অন্যান্য অব- 
যবে ইন্দ্রাণু উপেন্ত্রাণু প্রভৃতি রহিয়াছে, কিন্তু তাহ! যেন ক্ষুত্র 
বৃহৎ খণ্ড খণ্ড চুম্বকের ন্যায় ; তাহার! অপেক্ষাকৃত ক্ষুঙ্জগলির 
উপরে আধিপত্য করিতে পারে বটে, কিন্ত সে আধিপত্য 
অতি অল্প দূর ব্যাপী; যতদুর পর্য্স্ত তাহাদের ক্ষমত 
বিস্তৃত হওয়৷ নিয়মিত আছে, তাহার অধিক দুবে তাহাদের 
ক্ষমত। প্রযুক্ত হইতে পারে না; কিন্তু যেই মাত্র নিকটবর্তী 
অন্য স্বজাতীয় পদার্থের আধিপত্য রহিত হয়, তখনই সেই 
স্বনামপ্রসিদ্ধ দেবের আধিপত্য স্বীকার করিতে হয়। 

পরম্পূর আদান, প্রদান পরিবর্তন পদার্থ মাত্রের একটি 
নিত্যধর্্ম। জগতের সমস্ত পদ্দার্থ নিত্য গতিশীল, কেহ স্থির 
হইর়। থাকিতে পারে না, এই জন্য "নিত্য গণুক্ধশীল"--অর্থে 
“জগৎ” নাম,হইয়াছে। যেমনু প্রদীপ একদিকে অদৃশুভাবে 
তৈল টানিয়া আগন্তক তৈলকে আপনার শ্বরূপ করিয়া আ. 
পনি অদৃশ্য বাম্পাকান্ধর চলিয়া যাইতেছে ৮ অর্থাৎ অল্গকাল, 
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মাত্র পূর্ধে যে পদার্থ প্রদীপরণে প্রকাশ পাইতেছিল, এখন 
আর স্ইর গদার্থই প্র দীপরূপে নাই,নূতন তৈল অংলিয়। 
প্রদীপ হইতেছে, পুরাতন এ দীপ বাম্পরূপে চলিয়। গিয়াছে; 
তঞ্জপ জগতের প্রতোকটি পদার্থের নিত্য পরিবর্তন হইতেছে । 
আমরা খাদ্য সামগ্রী এবং প্রশ্বাস বায়ু ও বায়ুর সঙ্গে যে সকল 
পদার্থ অদৃশ্যভাবে রহিয়াছে, তাহা! আনিয়। (তৈলবৎ, ) 
আমাদের শরংরে (প্রর্দীপে ) পরিণত করিতেছি; আর যে 
সকল পদার্থ পূর্বে আমাদের শরীর রূপে পরিচিত ছিল, 
তাহার! নাসিক! দ্বারা, লোমকুপ দ্বার! এবং পায়, ও উপ- 
স্থাদি দ্বারা চলিয়! যাইতেছে । এইন্ধপে আমাদের দেহের 
উপাদান সমূহ সর্ধদাই পরিবর্তিত হইতেছে । এই পদার্থ 
সমূহের পরিবর্তন কাহার সঙ্গে হয়? এপরিবর্তন সুধু ইতন্ততঃ 
নিকটবর্তী বাহ্যপ্রদেশেক্ সঙ্গে নহে, উহা বাহ্যগ্রদেশের 
সঙ্গে হইলেও পরিবর্তনের প্রধান স্থান সেই দেবগণ। যেমন 
খমাঁদের চক্ষুর আলোক প্রথমতঃ বাহগ্রদেশে যাইক্ডেছে, 
কিন্ত তথা হইতে সেই জগৎ চক্ষু হুর্ষে যাইয়া! প্রবেশ করি 
তেছে, এবং হুর্য্যের আলোক বাহ্প্রদেশে আসিয়া আমাদের 
মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, এইব্প আদান, প্রদানেই আমর! 
হুর্য্যকে ও বাহ প্রদেশকে দেখিতেছি, এ আদান প্রদান না 
থাকিলে কোন ক্রমেই আমর! কিছু দেখিতে পাইতাম না) 
তজ্প অন্যান্য শীরীর পদ্ার্থেরও পরিবর্তন সর্বদা, চলিতেছে । 
অধ্যাম্ত্, অধিভূত ও অধিদেব,--এই তিশের সংযোগ--পর- 
স্পূর আদান প্রদান না হইলে কোন পদার্থের উপলকি হয়না। 
দ্েবগণ্রে সহিত অনান্য অবয়বের ধরপ'যে আদ।ন 


(১৪৯৪ ) 


প্রদান নিয়মিত রূপে চলিতেছে, যাহ! গ্বারা সেই নিয়মের 
ব্যাঘাত জমে,--সুতরাং জগতের কার্য রুদ্ধ হয়--আ্হাকেই 
অন্থুর বল! যায় । মনে করুন, যেমন হুর্ষেযের সঙ্গে পৃথিবী'র 
যে আদান প্রদান চলিতেছে, তন্বারা পৃথিবী বহুপ্রকারে 

উপকৃত হইতেছে; একখণ্ড স্থায়ী মেঘ আসিয়া পৃথিৰীর 

সকল দিক্‌ এমনভাবে আবৃত করিতে পারে, যাহাতে হুর্ষ্যের 

কার্ধ্য পৃথিণীতে রহিত হয়। হুর্ষ্যোত্াপ বাতিরেকে ২। ৩ 

দিনেই শশ্কাদির মহান্‌ ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়? যদি সুদীর্ঘকাল 
ব্ররূপ থাকে, ভবে লোকসমূহকে ভয়ানক কষ্টে পতিত হইতে 

হয়। অতি পুর্বকালে এমন একটি সময় উপস্থিত হইয়াছিল, 

যখন মেঘের উৎপত্তি হইয়। এরূপে পৃথিবীকে আবৃত করি. 

ান্থিল, কিন্তু তখনও মেঘে বিছ্যুৎশক্কি সংক্রামিত হয় নাই; 
মেখ এই গুধোগে স্ুদীর্ঘকাল পৃথিবীকে আবরণ করিয়া 

থাকিল; এই অবস্থাপন্ন মেঘের নাম *বৃ্ধ* অনুর) সর্বত্র 

হাহাকার পড়িয়া গেল; লোকপাল দেবগণ অস্থির হইয়া 
উঠিলেন ; তথন মুত দধিচির উপাদান নিজ শক্তিতে যোগ 

করতঃ ইন্দ্রদেব বজ্জের নির্দাণ করিয়1 বৃত্তের উপরে প্রয়োগ 
করিতে লাগিলেন ; তাহার আাতে বৃত্র ছিন্ন বিচ্ছির হইয়। 

গেল, ইন্দ্র বৃত্রাস্থরকে নিহত করিলেন। এইরূপে অন্যান্য 

অনুর উৎ্দপন্ন ও ক্ষমত। প্রাপ্ত হইয়া জগতের নিয়মিত কার্ষে) 

যে ব্যাঘাত ,জন্মাইয়াছে, এবং দেবগণ লোক হিতার্থে 

অস্থ্রগণকে নিহত করিয়া জগতে কিরুপে শাস্তি স্থাপন 

করিয়াছেন, তাহা বেপুরাণাদি শাস্ত্বে বিধৃত হইয়াছে! 


০০১ 


€ ১১ ) 


দেবতা-রহস্য । (৫) 


শপ জরি সত 


কলিপ্রভাবে লোকসমূহ দেবতত্ব বুঝিতে নিতাস্ত অমনে 
যোগী হইলেও যে সকল আধ্যসস্তীন আপনাদিগকে প্রাচীন 
মহর্ষিগণের বংশধর বছ্িয়া গৌরব করেন, তাহারা তাহাদের 
পূর্বপুরুষ মহর্ষিগণের আরাধ্য সর্ধশান্ত্রে সংকীর্তিত দেবরহস্য 
জানিবার জন্য নিতাস্ত আগ্রহ প্রদরশন করিতেছেন । বস্ততঃ 
দেবতন্থ ন বুঝিলে দেঁব পূজায় আপনার মনপ্রাণ উত্-সর্গ না 
করিলে পরকালে কোনরূপেই মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। 
আমাদের স্থথ সৌভাগ্য চক্ষু কর্ণাদি ইঞ্জিয় সমস্তই পূর্ধ্ব জদ্ম- 
কৃত দ্রেবোপামনার ফল। পূর্ব জন্মে শুর্য্যোপাসন। না করিলে 
আমর! চক্ষ প্রাপ্ত হইতাম না; এমন কিছু হইতাম, যাহার 
চক্ষু নাই; অথবা অন্যন্যি দেবোপাসন! দ্বারা মানব,শরীীর 
লাভ করলেও হুর্য্যোপাসনা অভাবে অন্ধ হইয়। জম্মিতাম। 
চক্ষু হওয়া না হওয়1, থাকা না থাক|, আমাদের নিজ ক্ষম- 
তার অধীন নহে। ইহা আমরা কেবল হুর্যযদেবের অনু গ্রহে 
প্রাপ্ত হইয়। থাকি। এইরূপ, ইন্্রদেবের, অনুথহে হস্ত এবং 
আধিপত্য, বিষুঃদেবের অনুগ্রহে পদ্দ এবং পরস্থৃতা, অশ্বিনী- 
কুমার দ্বয়ের অনুগ্রহে কর্ণ এবং শ্রবণ শক্তি বরুণ দেবের অঙ্ু- 
গ্রহে জিহ্ব, ভূদেবতার অন্থথছে নাসিকা', বায়ুর অনুগ্রহে 
চর্ম, প্রঙ্জাপতির অনুগ্রহে উপস্থ পুষার অঙ্থগ্রহে পায়ু চশ্বের 
'স্গুগ্রহে মন, বৃহস্পতির জগুগ্রহে বুদ্ধ, এইরূপ অন্যান্য 
দেবতার অুষ্থহে অন্যান্য কার্যক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছছি। 


(১৭ 7) 


ধাত। আমাদেত শরীরের উপাদান সমুহকে বগাস্থানে 
ধারণ করিয়। রাখিতেছেষ্জ, মিত্র আমাদের মেদ রূপে পরীরস্থ 
ষন্ত্রাদির স্থিতি স্থাপকতাদি কার্ধ্যনির্ধাহ করিতেছেন অধ্যাম। 
তুক্তদ্রব্যাদির যে জাতীয় উপাদান শরীরের যে অংশে প্র- 
যোজ্য, তাহাকে সেই স্থানে চালনা করিতেছেন ; অংশদেব 
শরীরের শিরা ও ধমনী রূপে রক্তাদি চলাচলের পথ এরদান 
করিতেছেন ; ভগনেৰ স্ত্রী পুকষাদি যেরূপে বাহার বিকাশ 
পাওয়। আবশ্যক, সেইরূপে -ভাহাকে পন্বিপত করিতেছেন ; 
ত্ব্ূ্দেব ধাছার পক্ষে যে অঙ্গের ষে প্রকার গঠন হওয়া আব" 
শক, তাহার সেইক্প অঙ্গ গঠন করিতেছেন.। দেবগণ যদি 
এইকূপে আমাদের শরীরাদি গঠনে নিযুক্ত না হইতেন, তবে 
নব্যবিজ্ঞানের জড়পদার্থগণ দ্বার1 এমন হুপ্রণালীতে শরীরের 
কার্ধা সম্পন্ন হওয়া! অস্স্তব হইত । নব্বিজ্ঞানোক্র যে সকল 
উপাদ্মানে শরীক গঠিত হইয়াছে, তাহ। একত্র মিশ্রিত করিষা 
যখন কোন প্রাণীর দেহ গঠন ও তাহাতে জীবনের কার্ধ্য 
সম্পাদন কর| যায়না তখন এ সকল দেবতার ক্ষমতাতেই যে 
জীবদেহের কার্য সমূহ সম্পাদিত হইতেছে; তাহ! বুদ্ধিমান্‌ 
মানেই শ্বীকার করিতে হইবে । শরীরের মধো কি হইতেছে, 
আমর! ত তাঁহার কিছুই জানিনা; শরীরের কোন কার্য) 
আমাদের ক্ষমতার অধীন নহে; তবে বলুন এমন অত্যাশ্ডর্ধ)- 
স্কপে কে শরীরকে গঠন ও পরিচালন করিতেছে ? বলুন, কে 
মাত্র ভুত ঘৃতকে মন্তিক্ষে দিক্কা মন্তিক্ষের কার্য ক্ষমত! 
বর্জিত করিতেছে 'কে এ চুণ ও যস্ধধাস নিয়া অস্থি গঠন 
করিতেছে) কৈ শী ভুক্ত মুগনাভিকে নিয় উদ্চস্থর কার্য) 


(5৯৩ & 


ক্ষমতা! বৃদ্ধি করিতেছে; কে এ আর্গটা অৰ্‌ রাইকে সরল 
এরী'র আক্টিক্রম করিয়। কেবল জরাদ্ন সক্ষোচনে ব্যাপৃত করি- 
তেছে ; এইর্ূপে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন পদার্থের 
কাধ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে কে সম্পাঙন করিতেছে ? 

এই সমস্ত কার্যই দেবগণ করিতেছেন! একমাত্র সর্ক 
দ্ববূপ পরম পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন গণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপে 
জগভের সর্বত্র বিস্তৃত থাকিয়া! জগতের সুমন্ত কার্য নির্বাহ 
করতেছেন। আমি জীবাম্মা পুর্ব জন্মে যে যে দেবতার উপা- 
সন। করিয়াছি সেই সেই দেবতা! (পরমাণু প্রহৃতেকপে ) 
আমাঁকে অবলম্বন করিয়া আমার পুর্ব জন্মার্জিত সংঙ্কার 
অনুসারে ভোগক্ষম দেহ গঠণ করিয়াছেন। তাহারাই বর্ষা!" 
০ের সকল অবয়বের সঙ্গে সামঞ্জনা রাখিয়া আমার সকল 
কাধ্য সম্পাদন করিতেছেন। আমি চোখ ঢাক! বলের 
মত তাহাদের নির্দিষ্ট পথে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছি। পুর্ধা জন্ম! 
ঝ্ডিত কাধ়্যান্ুসারে আমি যে দেবতার যে পরিমাণ অস্কুগ্রহ 
পাওয়ার অধিকারী হইয়াছি; আমি ইহ জন্মে অবশ্য তাহ! 
অবলম্বন করিয়া, আমি বিশুল ব্রদ্ধাণ্ের মধ্যে যতটুকু-কুত্র, 
ততটুকু ক্ষুদ্র আধিপত্য প্রকাশ করিতে পরি । এবার আমি 
দেৰতার অভক্ত হইলেও দেব প্রদত সেই ক্ষমত! দেবতারা 
প্রত্যাহার করেন ন1; কেনন! তাহা করিলে ব্রক্মাণ্ডের একটা, 
বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়; কিস্ত আমার ভোগেন কাল পূর্ণ 
হুইলে যখন জামি এঁছিরু প্লে পরিত্যাগ করিৰ, তখন আর 
দেব প্রসাদদাৎ সেই লক ক্ষমতা প্রাপ্ত ভুইব না। (অবশ্য 
যে সকল তপস্রাার ফল বহু জন্ম ব্যাপীণ্হয়। এস্থলে তাহার) 


(৯৮৪) 

উল্লেখ করা হইল না|) আমি (জীবাঝা ) নিজ চেষ্টায় 
নিকটবন্ভঁ উপাদান সমূহকে অবলম্বন করিয়া (ফ্কটি কীটা- 
দির ন্যায়) এক একট। অকর্ণ্য দেহ ধারণ করিতে পারি 
বটে, কিস্ত পর জন্মে মনুষ্যাদ্ি শ্রেষ্ঠ লোক হইতে ইচ্ছ! 
করিলে দেবোপাসন! দ্বার দেবতার অন্ুগ্রহ লাভ করা 
একান্ত প্রয়োজনীয় । এই প্রয়োজন বিশেষরূপে অবগত 
ছিলেন বলিয়াই পুরাঁকীলের খধি, পরমর্ধি, দার্শনিক, বৈজ্ঞ. 
নিক,_-সর্বপ্রকার জ্ঞানিগণ হোমাদি দ্বারা দেবোপাসনা 
করিতেন। কলির মোহাচ্ছন্ন লোক সমূহ সেই মনীধি-মগ্ডলী 
সেবিত দেব মহিম। বুঝিতে অসমর্থ হইয়! দেবোপাসন| পরি- 
ত্যাগ পূর্বক পরলোকের ভয়ানক কষ্টকে আহ্বান করিতেছে। 
আশ। করি ঢাঁকাপ্রকাশের পাঠক সময় থাকিতে সাবধান 
হইবেন।" 


সপ ভা ওলা” 


দেবতা -রহস্য । (৬) 


দেব ক্ষমতার কতদুর প্রভাব, তাহ! এই কলিকলুষ সম। 
বৃঙত মানব মণ্ডলীর বুঝবার পক্ষে নিতান্ত কঠিন ক্ইয়াছে। 
অনা পরে ক! কথ।, ধাহার। টৈব বলের প্রাধান্য স্বীকার 
করিতে কিছু মাত্র কুষ্টিত নহেন, তীভারাও দেব মহিমা ও 
দেবতার স্বন্ূপ বুঝিতে টেষ্ট করেন নী! * দেব» 
বুঝিয়া দৈব বুঝিবার চেষ্টা নিক্ষল। আগে দেবত! 
মানিয়া তাহার পরে দৈর মানিতে হুইবে। বুদ্ধিমান মাত্রেই 
বষিতেছেন, মন্তুষোঁয় নিজ ক্ষমতা অতি 'সামান্য--নাই 
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বলিলেও চলে। অনেকে হয়ত নিজকে খুধ বুষ্ধিমান ও ভিপি 
নিজের ত্রুদ্ধিতেই কাজ করিতেছেন, একপ মনে করেন; কিন্ত 
বুদ্িটাই যে তাহার নিজস্ব নহে; বুদ্ধি তিনি অন্যের অন্থু- 
গ্রহে প্রাপ্ত হন; তাহা তাহারা ভাবিয়া দেখেন নাঁ। এই 
ংসারে মনুষ্য কুলে কোটি কোট লোক রহিয়াছে, যাহা, 
দিগকে তাহার! বুদ্ধিমান বলিয়! স্বীকার করেন না) অত্তগব 
স্বীকার করিতে হইবে, মনুষ্য আক্কৃতির সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক 
দাই; কেননা তাহার! মানব শরীরে যে বুদ্ধি পাইয়াস্েশ, 
উহ! মানব শরীরের নিত্য ধর্ম হইলে. অন্য কোটি কারি 
লোকেও বুদ্ধিমান হইত। বুদ্ধি গঠন করিবার ক্ষমত। যদি 
কাহারও থাকিত, তবেও বুঝিতাম, তাহার! নিজে যখন 
বুদ্ধিকে গঠন করিয়াছেন, তখন ও জিনিসট। তাহাদের 
নিজ্েরই। কিস্তুবুদ্ধকে গঠন করিতে পারিয়াছে ? মন্থু- 
ঘোর যদি বুদ্ধি গঠম করিবার ক্ষমতা পাকিত, তবে এমন 
গুুয়াজনীয়, জিনিসটাকে এ কোটি কোটি লোকেও গঠন 
করিত। লিখা পড়া শিক্ষাতেও বুদ্ধি গঠন হয় না; বুদ্ধির 
অবলঙ্কন অভিজ্ঞত। প্রাপ্ত (গঠিত নহে) হওয়। যায় মাত্র। 
লিখা পড়।স্থার! বুদ্ধি গঠন হইলে সমপাঠী সমস্ত ছাত্রই 
সমান বুদ্ধি বিদা সম্পন্ন হইত; সকলেই পাস হইত; সক- 
লেই কার্ধক্ষেত্রে সমান প্রতিপতি লাভ করিত। 
বুদ্ধি মনুষ্যের স্বাভাবিক নহে; বুদ্ধি গঠন কর! যায় নু! ; 
এইক্সপ বুদ্ধি ব্যক্তি বিশেষের চিরস্থায়ী সামর্ীঁও নহে। ভুমি 
আজ এক কাজে খুব বুদ্ধি খাটাইয়া গিয়াছ৯কিন্ত কাল তৃমিই 
সেই কাজেই কজন নির্কোধ ছুড়ামর্ণি বলিয়া পরিচিত 
হইতেছ। ত্ুস্তি একাই একদিন বালক বলিয়। অবস্তা, এক 
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দিন চালাক ট্রতুর বলিয়া পরিচিত, একদিন ধীমান বলিয়া 
প্রশংসিত ও একদিন “বুঢ়। হইয়া ছারে পাইয়াছে” বলিয়া 
নিন্দিত. হইতেছ । বল, তুমি বাল্য কালে যে ছিলা, সেই যদি 
ভুমি যুব প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য পাইয়া থাক, তবে তোমার 
বুদ্ধির অবস্থা চারি সময় চারি রকম কেন? বুদ্ধি যদি তোনায় 
নিজস্ব হইত, তবে চিরদিনই তাহাকে তুমি সমানে পরিচালন 
করিতে পারিতা। তুমি এক অবস্থাতেই কত কারণে বুদ্ধি 
হারাইতেছ। তুমি মাদক ত্রবা সেবন করিয়া বুদ্ধি হারা, 
ইতেছ, মণ্ততা ছুটিয়া! গেলেই আবার বুদ্ধি পাইতে; তুমি 
ভয়ে শোকে, পীড়ায়, নানারূপে বুদ্ধি হারাইডেছ, আবার 
পাইতেছ) নৃত্তন নূতন অভিজ্ঞতা! দ্বারা তোমার বুদ্ধির নিত্য 
পরিবর্তন হইতেছে । বুদ্ধি তোমার নিজন্ব হইলে তোমার 
অস্তিত্বের ন্যায় বুগ্ধিও চিরদিন থাকিত, তোমার অনভিমতে 
তোমার বুদ্ধি?! কখনও চলিয়া যাইতে পাঁরিত নাঁ। আবার 
ইহ্ীও দেখিলীম, কয়েকদিন আহার না করিলেই বুদ্ধি লেঠুপ 
পায়; আহার করিবার পরে বুদ্ধি আবার গজাইয়! উঠে। 

অতএব বলিতে হইবে, বুদ্ধিটা তোমাদের নহে) উহ! ভুক্ত 

পদার্থ হইতে তোমর: প্রাপ্ত হও। আমর] যখন (?খিতেছি, 

মাদকাদি আহার করিলে বুদ্ধির অভাব হয়. তখন স্বীকার 
করিতে হইতেছে, কতক গুলি পদার্থ হইতে বুদ্ধি গ্রাপ্ড হই. 
এবং কতকগুলি পদার্থ দ্বারা বুদ্ধি নষ্ট হয়! 

বুদ্ধি নিজস্ব নহে; উহা আহার বার! অনা পদার্থ হইতে 

প্রাপ্চ হওয়া যায়; কিন্তু অন্য পদার্থ ত সকলেই আহার 
করে, তবে সকণের বুদ্ধি ন। হয়' কেন? এস্থলে আমরাও 

উর ঃরিতে পারি, সকলেই ত আহার করিতেষ্ৈ, তবে একই 
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প্রকার আহার করিয়া কেহ মোট! ও কেহ কষ ছয়কেন? 
অথবা এক্‌ই ব্যক্তি একই প্রধার আহার করিয়া কখনও কন 
হয় কেন? মাছুষ ত আহার ভ্বার! উদর পূর্ণ করিয়াই খাস 
হইতেছে, আহত উপাদান গুলিকে নিজের ইচ্ছামত কোন 
কাজেই লাগাঈতে পারে না; যদি জড়প্রকূতির কার্ধ্য হইত, 
তবে একপ্রকার জিনিসের কাধ্য চিরদিনই একপ্রকার হইত; 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কার্ধ্য হইত ন1, বস্ততঃ যেমন 
শরীর স্থুল কূপ, সুস্থ, রুগ্ন প্রভৃতি অন্য কাহারও দ্বারা-হই- 
তেছে, তদ্রুপ বুদ্ধিরও নানান্ধপ পরিবর্তন অন্যকর্তৃক হ্ই- 
তেছে। বুদ্ধির পরিবর্তন--যখাযোগ্যকালে, যথাফৌয়দেশে। 
যথাযোগ্য পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকটন যে দেবত! দ্বারা 
হইতেছে, তাহার নাম বৃহস্পতি । বুদ্ধির উপাদান ঝ্বুগতে 
সর্ধপ্রকার পদার্থে বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং বুহণ্পতি নামক 
গ্রহবিশেষে অধিক পরিমাণে অবস্থান করিতেছে, বৃহস্পতি 
জগতের সমন্তু পদা্ের প্রয়োজনীয় সামগ্রস্য রক্ষা করিয়া 
বাহাতে যখন যে পরিমাণ বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহাতে তাস্থা 
প্রকটন। করিতেছেন। এবং জগত্ব্যাপী বুদ্ধিরূপ৷ ব্রদ্গশক্কি 
পাত্রবিশেষে-স্বতস্ত্র রূপেও কার্ধ্য করিক্েছন। 

আমর! আগামীতে ভগবতী পরমাশক্তির বিশেষ আবি- 
বের কথ! উল্লেখ করিন। সময় সময় বদি তাহাকে 
বিশেষে ক্ূপে কাঁজ করিতে পরিলক্ষিত হয়, কিত্ব তিনি স্ব 
বততঃ দেবতারূপেই প্রকটিতা হইতেছেন।- তাহার দুর্গা 
কালী গ্রভৃতিরূপ শত শত, যুগযুগাস্তরে ২১ বার প্রকাশ 
পায় বটে, কিতৎতিনি নিত্য জগ্ডের সপ্ত কাধ নির্াহ 
করিতেছেন, দ্বেবতারূপে। তাহার জগত্য্যাপী কারোও 
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সামর্থব্ টুক্ষার্ধ লোবের অনৃষ্টরূপে যে সকল কার্ধয হয 
তাহছি দৈবনামে অভিহিত। 'াধারণতঃ তিনি বিশেষ 
বিশেষ ছ্্বেতারূপে জগতে আরাধিতা হইয়া! থাকেন। দেব 

তার পূজা ব্যতীত ছুর্গ। কালী প্রভৃতি বূপেও তীহার পৃজ! 
ঘুয় বটে, কিন্তু দেবস্কার পুজ| ছার! যে সকল ফল স্বস্ভাবতঃ 

লাভ কর! যায়, ছুর্গ। কালী প্রভৃতির পুজ। হ্বারা নিদ্ধ হইতে 
পারিলে তাহার বিশেষ অন্থুহে সেই ফল লাভের সম্ভাবনা 
মাত্র । ছর্গী কালী প্রভৃতিরূপে তীহার উপাসনা করিলে 
তিনি যদি অহ্থত্রহ করেন, তবে তাহার একার পৃজাতেই 
ইন্দ্রোশলনার কল স্বরূপ হস্ত ও আধিপত্য, উপেন্দ্রোপাসনার 
কল শ্বরূপ পদ ও হৃর্্যোপাধনার ফল শ্বরূপ চক্ষু প্রভৃতি 
সকল, একার প্রার্থনীয় বিষয় পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বটে 
ফ্রিন্ধ ভংছীর পৃজাছারা। তাহার বিশেষে অন্থুগ্রুহ প্ইহ কেন, 
সে বিষয়ে নিশ্চয়! নাই ! তিনি সদয় হইলে বিনা তপ- 
ফ্যাতেও অনেককে ধন্য করিয়! থাকেন, ,কিস্তু অন্বেকে 
লক্ষ লক্ষ বর্ষ তপসা। করিয়াও তীহার সেই বিশেষ জনুগ্রহ 
শক্ত করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে দেবোপাসনার ফল 
আিকভাবী। যে বা বিধিপূর্বক ছুর্ধের উপ্রাসল। করে, 
(সেপখরজনে নিশ্চয়ই কুচক্ষু শ্রীপ্ত হইবে। সে ষদি পরজদ্মে, 
ঘোরতর পাষণ্ড হুইয়াও জন্মগ্রহণ করে, তথাপি গুর্যে্যাপাসনার 
কল স্যুপ হুচচ্ষু লাভ করিবেই করিবে । খ্ভএব মে বাক্চি 
শরকালের মন্ষলাকাজী, দেবতা রহসা অবগড হ্ইয়। দেবো 

টধাসন! কর! তাহার অবশ্য কর্তব্য । 


সি দুটি ৪০৮ 


অম্পূর্ণ। 


